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অশেষসদ গুপবিরাঁজিত-আর্ধ্যকুলধুরন্ধর 
শ্রীল প্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় 
বশ:ঃপ্রকাশীক তদিজ্মগুলেযু । 


ধাহার প্রবল অনুরাগ, আর্ধযশান্ত্রে বাহার বলবতী 
আস্থা, তাহার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলেই হৃদয়ের 
পরিতোষ জন্মে এবং আত্মাকে কতার্থনন্ত জান হয় । 
এই কারণেই সমুৎসাহিতচিত্তে তবদীক় পনি নাষে 
এই গ্রন্থ উৎসর্গাককত হইল । 


চির আশ্রিত 
্কালীপ্রসন্ন বিষ্যারত্ব । 


রি 
ু 
রর 
ন্‌ খিনি অশেষ গুণরাজির আধার, আধ 
ঠ 


১ 
শা 


৪7 . 
শ্রীকৃষ্ণ চরিত।....) 
কৃষণ-টারত।.০/ 


ৃ ১2 

পনি স্পা নি 2 
++ 
ঞ 4 রঃ & 
প্রথম অধ্যায় || 4 ২" ২৮ 
রে 


১] 
ীঁ 
পে 

ক এ 


রি ্ 
দ্রমিল কর্তৃক উগ্রসেনপত্রী পন্মাবতীতর" 


সতীত্বহরণ। 


পুরাকাঁলে দাথুরদেশে মথুরানারী নগরীতে উগ্রসেন নামে 
যছুবংশাবতংন পরণীর-নিস্দন এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি সকল 
ধশ্মার্থভন্ববের অভিজ্ঞ, বেদবিৎ, শ্রতশীল, বলবান্‌, দাতা, ভোক্তা, 
গ্ণগ্রাহী ও গুণনকলের বিশেষজ্ঞ । তিনি ধর্মানুারে সুতনির্বিব- 
শেবে গ্রজাপাঁলন করিয়া রাজ্যশীসন করিতেন। বস্তুতঃ সেই 
মহাতেজা প্রভাপবান্‌ উগ্রসেন এবংবিধ বছগুণসম্পন্ন ছিলন। 
তিনি বৈদর্ভব্ধয়বাঁসী পরমতেজস্বী সত্যকেতুর আত্মজা পল্মাবতীর 
পাঁণিগ্রহণ করিযাছিলেন। 

পদ্মাবতী সত্য ও ধর্পরায়িণা, সমূদায় স্ত্ীগ্তণে অলঙ্কৃতা এবং 
দ্বিতীরা কমলার সদৃশী। তাহার লোচনযুগল পরম সুর ও পদ্মের 
ন্তায় এবং বদনমণ্ডল কমলসন্নিভ। মহাভাগ উগ্রসেন তণীয় 
গুণপরম্পরায় পরমগ্রীত ও নিরতিশয় সখী হইয়া সর্ব! একত্রে 
বাদ ও বিহার করিতেন। মহিবীর স্সেহ ও গ্রণয়ে উগ্রসেন 
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যার পর নাই মুগ্ধ হইবাছিলেন। বস্ত্রত: মহাঁভাগা পদ্মার 
উাহার প্রাণ অপেক্ষাও পরম প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। নরগরত 
প্চানতী বাতিরেকে কখন ভোগন্তখে বা আমোদ-প্রমোদে বাপুভ 
হইতেন না। সেই রাঁজদম্পতী এউরূপে পরম্মর পরম্পরের 
সনে, রীতি ও পরপর সুস্ঠাবন পূর্বক সুখে বাস কবিতেন। 

এ সনদ রাজধে সত্যকে মহিগীর সহ্তি একদা স্বায় ভহিতা 
দযাবতীকে স্মরণ পূর্বক অতিথাত্ তে হইলেন । অনন্থর 


ঠা 


খক আনযনার্ঁ দত পাঠাই দিলেন । দত নরেন উ£ 


টু 


তত উ 5 
ব্ব পি ৮ মস্থ এশ-ি পদ ডা নি খা 
সেন-গেতবে উপনীত হইয়া সাদরে নিনেদন কবিল, “মহারাজ " 
লাল বিদভাবিপতি ভন্ভি এ ম্বেতে সভাজন পুর্দক আহুকশল 


প্রেবণ এব" ভবলাদ্র কুশল জিজ্ঞাস করিনাতেন। এক্ষণে তিশি 
নি মঅভিলাদ' হইয়া অতিশয় উহলুক7 ৪ উতৎ্কগায় 
অ্িগ্গান করিেছেন। যদি গভিন্রেভ মাননা করেন, তাহা হইলে 
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রত 


নবেগর উগ্রসেল দৃহপ্রঘুখাহ সমস্থ শ্রবণ কলিয়া, মহান্া 
সভাকেহুর পরে, হীতি ৭ দাজিনা সুবণ পুর্দক ভহণ।হ প্রি্তনা 
পা প রঃ পাঠাইয়া দ্রিলেন। পহিরভা পন্মা পুর্বগৃত- 

প্রপিপর্ধাক পিতপূর্ন কুটুক্বদিগকে দশন করিয়! পরম পুলকিত 
উদ্লন ; হভানাছ বৈদ্৪ কন্যাকে মাগি দেপিয। নিবতিনষ 
'তর্গলাঁি এব বদনভুণারি দ্বারা উাহ|র যথাপিপি সংবর্ধনা কৰি 
লেন। পভিভ্তরভা পন্মাবী পরমস্থথে পিল্গুহে বাস, নিঃশঙ্ক 
হইয়]! সখীগণের সহিত আামোদ-গ্রুমোদ এবং পরম পুলকিত হইয়া 
পুনরূ-য় বালিকার হায় গৃহে, বনে, তডাগে, যেখানে সেখানে 
পূর্বাবৎ ক্রীড়া ও 'বিহার করিতে লাগিলেন । ফলত; পিতৃগৃহের 


ব্ধা্‌ 


'প্রথম অধ্যায় । ৩ 





স্থখ পতিগুহে ছুল ভ, 'আর কদাচ এদ্ধপ ঘটবে না ভাবিরা তিনি 
এইরূপ মোহভাবে সঘীগণ সমভিব্যাহারে সর্বদাই -ক্রীড়া-ব্যাপারে 
প্রনুত্ত হইলেন । 

একদা! মহাভাগা পদ্ম! সধীগণ সনভিব্যাহারে কোন রমণী 
পর্বতে গমন করিলেন, দেখিলেন, এ পর্বত কদলীৰণ্ডে মণ্ডিত 
শাল, তাল, ভাল প্রহ্থতি বিবিধ বৃক্ষে অলঙ্কত এবং নানাবিধ 
ধাতুতে পরিপূর্ণ । উহার সর্বত্র পবিত্রসলিল তডাগ বিরাজিত। 
তাহাতে নানাবিধ জলজবিহন্গ কলধ্বনি সহকারে সম্তরণ করি- 
তেছে। ন্ুলোচন] পদ্মা স্তাস্বভাবস্থলভ চপলতার বশবর্িনী হইয়! 
সীগণ সমভিব্যাহারে লেই লরোবরে জলঙ্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং কখন হস্ত ও কখন বাগান করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল 
এইরূপে জলক্রীডা কবিরা গাত্রোখান পূর্বক বসনড়ষণ ধারণ 
করিম! কি্ংক্ষণ বিশ্রানার্থ শিলাপট্রে সমানীন হইলেন । তদন- 
স্তর খিরিনরের শু্গদেশে' উভিরা তত্রত্য শোভা-দ্শশনে লালসা 
বলব ভইঈল। অমনি গান্রোথান পূর্ববক সখীগণ সমভিব্যাহারে 
গিরিশক্ষে উঠিতে আরম্ভ করিলেন । 

মৃহিদ" গিরিবরের সান্থদেশে সমৃপন্থিত হইয়া ভত্রতা। রখণীয় 
শে!ভা দর্শনে যাঁর পব নাই বিনুগ্ধ হইলেন । দ্বেখিলেন, দিব্য বস্তা, 
পুম্পি চম্পক, স্তনিশ্মল মালভা-মল্লিকা, নিঠাপুষ্পশাখাসম্পন্ন 
পটল, চার'গন্ধ মভাবৃক্ষ চন্ধন, সরল, নারিকেল, পৃগকল, রমণী 
খঙ্জর, কলভরবিনদিত পনস, সুগন্ধোদ্গাররাঁজিত অগুক, 
অগ্রিতেজঃসমন্াতি সপ্তপণ, পু'্পশোভিত কদগ্গ, বিশালকায় জন্ব, 
নাগন্ঙ্গ, সিদ্ধুবার, পিয়।ল, শাল, তিন্দুক, উদম্বর, কপিখ।, লকুচ, 
পুষ্পগন্ধ, পুক্নাগ। ফলর[জ, রাজ, নীলবর্ণ শালমণি, সুবিশাল 


৪ প্রীকৃষ্ণ-চরিত | 





তমাল, এবং অন্তান্ত বিবিধজাতীয় ফলপাদপ সেই গিরিকান্ন 
ব্যাপ্ত, শোভিত ও আঁযোদিত করিতেছে । কোকিল প্রভৃতি 
মধুপানমুগ্ধ কলক বিবিধজাতীয় পক্ষী ও যটুপদগণের সস্থর- 
নিনাদে তাহার চতুর্দিক প্রতিধধনিত ও নানীপ্রকার মুগগণে 
সর্বদাই পরিপূর্ণ এবং বৃক্ষ হইতে ধরাতলে নিপতিত সুগন্ধি 
কুস্থমসমূহে পর্বতে ভাবে আমোদিত। অধিকন্ত সেই বনরাজ 
গিরিকাননের সমস্তাৎ পুষ্পশৌগন্ধিপবিত্রিত হংমকার গুবলীলা- 
শোভন, সলিলপূর্ণ, স্নিশ্মল বাঁপী ও তোয়সৌরভম্থসেবিত সাগর- 
সদৃশ তড়াগ এবং হেদদগুবিম্ডিত শুভ্রবর্ণ বিমান, কলস ও 
প্রাসাদসকল শোভ! পাইভেছে । স্থানে স্থানে অপ্মর ও কিন্নরগণ 
ক্রীড়া এবং খধিমতিবুন্দ সর্ববদা বিচরণ করিতেছেন। 

এইরূপে মহিষী সধীগণ সঘভিব্যাহারে গিব্রিকীননের শোস্। 
সন্দর্শন পূর্বক ইতস্তভঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অপূর্ব 
সষমাবলোকনে তীহার হৃদয় বিশ্মিত, চমকিত ও বিমোহিত হইব 
উঠিল। সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে করিতে রাজমহিনী সথী 
সমভিব্যাহারে গিরিশৃঙ্গের এক নিজ্জন স্থানে সমূপনীত হইলেন । 

এই সময়ে ঘটনাচক্রে ছর্দাস্ত দানবরাঁজ দ্রমিল রথারোহণে 
ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় আসিরা সমুপস্থিত হইল। এই 
ম্হাতেছা ছু্জয় দানব প্রবরহই সৌভরাজ্যের অধীশ্বর | দাঁনবরাঁজ 
রথ হইতে অবতরণ পূর্বক গিরিপার্থে রথসংস্থাপন করিয়া! সারথি 
সমভিব্যাহারে গিরিশোভা সন্দ্শন করত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিল। রাজমহ্ধী যে দিকে বিচরণ করিতেছিলেন, 
ফ্রুমিল ভ্রমণ করিতে করিতে সেই দিকেই সমুপস্থিত হইল । 
অনতিদূর হইতে বূপলাবণ্যবতী ললনারত্ব দর্শন করিয়া তাহার 
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হৃদয় মদনশরে জর্জরীভৃত হইয়া উঠিল; নে বিশ্ব্্তিমিতনেত্ে 
সেইদিকে নিনিমেষে নেত্রপাত করিয়া রহিল। দুর্দান্ত দানবরাজ 
দেখিল, এ রমণীরত্র মকরধবজের সাক্ষাৎ সাহায্য, ক্রীড়ার নিধান, 
মৃত্তিমতী স্থখসিদ্ধি ও সর্বসমুদ্ধির আঁধার এবং যেন বিশ্বমোহন- 
বিবানার্থই বিধাতা কর্তৃক বিনির্শিত হইঘাঁছে। তাহার লোচন- 
যুগল কমলায়ত; বদনম গুল পদ্মসদ্রশ 7 মৃত্তি চাঁমীকয়প্রতিনার়িত ; 
কেশকলাপ হ্থচিক্কণ, জুনিশ্মল, স্থকুঞ্চিত, সাতিশর সুক্ষ, 'অতিমাত 
লম্বিত, সুগন্ধি বুন্থুমণ্ুচ্ছে অলন্কত, নানাবিধ গন্ধলেপলিপ্ত € 
সুন্দর নীলিমা সুবঞ্রিত; সীমন্তমার্গে পরম রগণীর মুক্তীফলমালা 
ও তীয় মুলভাগে উদীয়মান দৈতাগুরুর হায় পরম সুন্দর ভাস্বর 
স্থ্িব্য তিলক এবং কলাপভাগে 'প্রদীপ্ত তেছোম গুলিত মুগনাঁভি। 
এই প্রকার তিলক ও মুক্তানালার সহারতায় তীয় ব্দনমণ্ডল 
জ্যোতল্সাবিতানপরিরগ্িত সর্বশোভাঢ্য পূর্ণচন্দ্রের ন্তার বিশ্বজনীন- 
মোহসম্পাদন পূর্বক সাতিশয় শোভাঁ পাইতেছে। অধিকন্থ 
চন্দ্র কলম্কী এবং নিত্য কলাহীন ও ক্ষীণ হইয়া থাকে, কিন্ত এ 
রমণীরত্বের সেই বদনমগ্ডল সব্বথা নিত্বলঙ্ক, পরমপূর্ণ ও সর্ববদাই 
প্রফুল্ল । পদ্ম তাহার গন্ধবিকাঁশ দর্শন করিয়া, কেনমতেই শুখ- 
লাঁভ করিতে পারে না; প্রত্াত, তীয় ভুবনধিসারী সুগন্ধ 
সদীরণ করৃক ইত্তস্ততঃ প্রবাহিত দৌখরা লক্জায় জল আশ্রয় 
পূর্বক সর্বদা অবস্থিতি করিতেছে । রতিদেবী৪ তাহাকে দূর 
হইতে অবলোকনমাত্র অতিমাত্র লজ্জিত ও শোঁকে অভিভূত হইয়া 
থাকেন। ফলতঃ:, দেই সর্বগুণবিভূদিতা৷ পল্মাননা বরবর্ণিনা মনো- 
হর ভাঁবসমবায়ে বিনিশ্মিতা হইয়াছে সন্দেহে নাই। তদীয় 
অধরবিম্ব একে অন্রণ, তাহাতে দশনরত্ববিনিচ্হত হাস্তলীলায 
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লাঞ্চিত হওয়াতে শোভার পরিসীমা নাই। তাহার জ সুন্দর, 
সুবর্ণ, শ্রক্ষ, বর্তল ও সুলক্ষণসম্পন্ন ; করপদ্প সুসদৃশ, সাতিশয় 
শীতল, দিব্য লক্ষণ ও পদ্নস্বস্তিকসংযুক্ত এবং পদ্মের স্ঠায় বর্ণবিশিষ্ট ; 
অঙ্কুলিসকল সরল, হক্ষ, পরস্পর বিচ্ছিন্ন $ও সর্বস্থলক্ষণ-সম্পন্ন ; 
নখের অগ্রভাগ সাতিশয় তীক্ষ ও জলবিন্দুসন্লিভ ; শরীরকাস্তি 
পদ্মের ন্যায় প্রতীয়মান; সর্ববাঙ্গ পদ্দগন্ধে পরিপূর্ণ ; পাদধুগল 
.সুহ্ম্্ন ও রক্তোৎ্পলনদূশ ; পাদাগ্রসম্ভব নখ-সকল রত্রজ্যোতির 
তায় প্রতিভাত এবং সংশাস্্নমূহে যেরূপ নির্দিষ্ট আছে, তদন্রূপ 
লক্ষণাক্রীস্ত । অধিক কি, সেই পদ্ষিনী রূপসী মহিবী পদ্মাবতী 
পদ্মের ন্যায় প্রতিভায়িনী ও সর্ধনুলক্ষণে ভূবিতা এবং হাঁর, কম্কণ, 
নূপুর, মেখলা, কটি্থত্র ও কাঞ্চী প্রহ্থতি সর্বপ্রকার বিভৃবণ, 
স্থনীল পট্-বন্্, সুিব্য কঞ্চুক ধারণ ও পরিধান পূর্বক লাঁক্ষাযোগে 
রঞ্জিত হইয়া, বারংবার সাঁঠিশয় শোভা বিস্তার করিতেছেন । 

. দৈত্যপতি সেই অপ্রতিমরূপরাঁশি সর্ববাঙ্গনুন্দরীকে দর্শন করিয়া 
চিন্তা করিল, এই ললন! মন্সথের রতি, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, মহাদেবের 
পার্বতী অথবা ইন্দ্রের শচী হইবেন। যেহেতু, ইনি সেইরূপই 
লক্ষিত হইতেছেন। ধরাতলে ইনি সমুদয় নারীকুলের অগ্রগণ্য 
এবং ইঠার সদৃশী বা ছ্িতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। যেরুপ 
'নক্ষত্রম গুলে চন্দ্র, যেরূপ পুষ্ধরষণ্ডে হংস, তব্রপ এই ভাবিনী 
সবীগণসমালে শোভা পাইতেছেন। আহা! ইঠার কি কূপ! 
কি লীলা! ন1 জানি, এই চাকুবৃত্তপয়োধরা সুলোচন! কে, 
কাহারই বা পরিগ্রহ ? 

দৈত্যপতি ক্রমিল বরাননা পদ্মাকে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল 
এই প্রকার চিন্তাকুল হইল। অন্তর সুগস্ভীর জ্ঞানবলে জানিতে 
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টিনিনিরন রিট রিউিসিটি উট রি 
পাঁরিল, তিনি উগ্রসেনের দঘ্িতাঁ ও অতিমাত্র পাতব্রতপরায়ণ।*; 
আত্মবীর্ষ্যে ইতর পুরুবের ছুরধিগম্যা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। . 
গ্রমিল মনে মনে বলিতে লাঁগিন' উগ্রসেন অতিমূর্থ, সেই জন্য 

বরবর্ণিনীকে স্বীয় নগরী হইতে পিতৃগৃহে “প্রেরণ করিয়াছে । সে 
নিশ্চয়ই ভাগ্বঞ্চিত হইয়াছে। না জানি, মূঢ়মতি এই বররানন! 
ব্যতিরেকে, কিরূপে জীবন ধারণ করিতেছে । 

দ্রমিল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কামশরের একাস্ত 
বশবর্তী হইয়া পড়িল। পুনরার চিন্তা করিল, এই পতিব্রতা 
পুরুবগণের সর্বথা দুল্পাপ্যা । কি প্রকারে আমি ইহাকে সম্ভোগ 
করি? দুরাম্মা মন্খ আমাকে অতিমশত্র পীড়ন করিতেছে; 
তাহার তেজও অসামান্য । ইহাকে যদি অন্য সম্ভোগ ন| করি, 
তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে । 

ুর্বত্ত দানব এই প্রকার চিগ্তা করিয়া মনে মনে স্বার্থসিদ্ধির 
উপায় উদ্ভাবন পূর্বক মায়াবলে উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিল। 
উগ্রসেনের যে প্রকার রূপ, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকল যে প্রকার, 
মায়াবলে অবিকল তদ্রপ  হইয্বা, তাহার অনুরূপ স্বর, 
ভাঁষা, গতি. বয়স, বেশ ও বন্ধ পরিগ্রহ করিল। অনন্তর উগ্রসেন 
সদৃশ দিব্য মাল্য. দিব্য অন্বর, দিব্যগন্ধাছলেপন ও দিব্য অলঙ্কারে 
বিভূষিত এবং সর্বথা তন্ময় হইয়া অশোকচ্ছায়া আশ্রয় পূর্ববক 
পর্বতশিখরে শিলাতলে আমীন হইল ; অবশেষে বীণাদণ্ড গ্রহণ 
করিয়া বিশ্ববিমোহন করত সুস্বর সঙ্গীত আরস্ত করিল। 

দুরাতআ্মা! দ্রমিল পদ্মাবতীর রূপে বিমোহিত হইয়া 'এইরূপে 
তালমানক্রিয়াযুক্ত, সপ্তত্বরস্থশোভিত, সর্বভাবসুসম্পন্ন, মহাসৌখ্য- 
'বিধায়ক, নুন্দর স্বর ও লয়মিশ্রিত সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইলে সথীমধ্য- 
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বিহারিণী বরাননা বৈদভা তাহ শ্রবণ করিলেন এবং কোন্‌ ধর্মাত্মা 
এই গান করিতেছেন, জানিতে উংস্থক হইয়া সর্থীগণ সমভিব্যা- 
হারে ধীরে ধীরে সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, 
একটা দিব্য পুরুষ পুপ্পমাপ্য, অন্বর, দিষ্যগন্ধান্ুলেপন ও সর্ববাভরণ- 
শোনায় বিভূষিত হইয়া উগ্রসেনরূপে স্ুশীতল শিলাতলে অশোক- 
চ্ছায়ার উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে পতিব্রতা পদ্মাবতী চিন্তা 
করিলেন, “মদীয় পতি নিত্যধন্পরায়ণ মহাত্মা মাথুরেশ কি রাজ্য- 
ত্যাগ করিয়া ঈদৃশ দূরপথে আগমন করিয়াছেন ?” 

পদ্মাবতী এইবপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে পাপাত্মা 
দৈত্য তাহাকে আহ্বান করিয়া কহিল, “তুমি আমার প্রিয়তমা, 
একাকিনী রহিয়াছ কেন?” 

পল্মাবতী চকিত, শঙ্কিত, লজ্জিত ও ছুঃখিত হইয়া অধোঁবদনে 
ভাবিতে লাগিলেন, “নাথ এখানে কিরূপে আসিলেন? আমি 
পাপকারিণী ও দুরাচারিণী, একাঁকিনী বিচরণ করিতেছি । 
নিশ্চয়ই ইনি আমাকে তাঁড়না করিবেন ।” 

দুরাআ্মা দানব আবার পন্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 
প্রিয়ে! আইস, তোমা ব্যতিরেকে ক্ষণকা'ল৪ আমি প্রাণধারণে 
সমর্থ নহি। তুমিই আমার জীবন এবং একমাত্র প্রিয়তম । 
তোমার ম্বেহে আমার নিরতিশয় সন্তোধ জন্মে । তোমাকে 
তাগ করিতে কোনমতেই আমার সাহস হয় না। 

পদ্মাবতী প্রব্ূপ অভিহিতা! হইয়া তত্ক্ষণাৎ লজ্জাবনত-বদনে 
তদীয় সকাঁশে সমাগত হইলেন। হুরাত্ম! দৈত্য তাহাকে আলিঙ্গন 
ও একাস্তে আনয়ন পূর্বক স্বেচ্ছানুসারে সম্ভোগ করিল। 

দৈত্যপতি দ্রমিল স্বেচ্ছান্ুসারে সম্ভোগ করিল সত্য, কিন্ত 
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বরানন! টৈদর্ভী কামসক্কেতন্থুখ প্রাপ্ত হইলেন না। তাহাতে 
অতিমাত্র শঙ্কিত ও ছুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বস্ত্র পরিগ্রহ করিলেন 
এবং ক্রোধভরে সেই দৈত্যাধমকে কহিলেন, তুমি কে? তোমার 
আকার অতিশয় দারুণ, আচার নিতান্ত 'পাঁপময় এবং তোমার 
অন্তরে ঘ্বণার লেশমাত্র নাই । 

পদ্মাবতী ক্রমিলকে এইরূপ বলিয়৷ ছুঃখে একান্ত ব্যাকুল 
ও পীড়িত হইয়া! উঠিলেন; ঘন ঘন তীহার দেহযষ্টি কম্পিত 
হইতে লাগিল। তখন তিনি দৈত্যকে শাপদানে সমুগ্যত হইয়া 
কহিলেন, ছুরাত্মন্‌! তুমি মদীয় স্বামীবেশে সমাগত হইয়াছ এবং 
আমার পরম পতিব্রতধশ্্ব বিনষ্ট করিয়াছ; তুমি সুস্বর-সঙ্গীতে 
পাঁতিব্রত্য বিনাশ করিয়া আমার জন্মও বিফল কবিলে। অতএব 
তোমার এ পাঁপের উপযুক্ত শান্তি প্রদান করা কর্তব্য। আমি 
তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব। 


লিপ 
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পপ শু এরা 


সের জন্ম। 
পদ্মাবতী শাপদানে উদ্যত হইয়া এই প্রকার সম্ভাষণ করিলে 
দৈত্যপতি তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, তুমি কি জন্য আমাকে 
শাঁপদনে উদ্ভত হইয়াছ, বল। আমি এমন কি দোব করিয়াছি 
যে, তুমি অভিশপ্ত করিবে? আমি পৌলন্তের অনুচর দ্রমিল- 
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নামা দৈত্য; দৈত্যাচারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। 
সমুদায় বেদার্থ, শাস্্ার্থ ও কলানিচয় আমার পরিজ্ঞাত 
আছে। এইরূপে আমি সকল বিষয়েই বিশেবজ্ঞ। আমাদের 
আচার-নিয়মও শ্রবণ কর। আমরা বলপূর্বক পর্ব ও পরদার 
ভোগ করিয়া থাকি। ফলত, আমরা দৈত্য। সত্য সত্য বলি- 
তেছি, সর্বতোভাবে টৈত্যাচার বা জাতিভাবের অনুসরণ পূর্বক 
সংসারমার্গে বিচরণ করি, প্রতিদিন ত্রাঙ্গণগণের ছিদ্র অন্বেষণ 
করি এবং নানাপ্রকার বিশ্মযোগে তাহাদের তপোহানি সংঘটিত 
করি; এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই; অধিকন্ত, দেবদেব 
নারারণ, পতিব্রতা ধন্মতৎপরা সাধবী রমণী এবং সুব্রাহ্ষণ ইহা- 
দিগকেই কেবল দূরে পরিহার করিয়া অধিষ্ঠান করি। কেন না, 
মহাত্মা বিষণ, পতিত্রতা রমণী ও ব্রহ্ষনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহাদিগের তেজ 
সহ করা দৈত্যগণের অসাধ্য । রাক্ষসসহচর দানবগণ এরূপ 
পতিব্রতা, বিষু ও স্ব্রাহ্ষণের ভয়ে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে । 
ফলত: আমি দানবধশ্মান্ুসারে পৃথিবী-বিচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
আমার কিছুমাত্র দোব নাই । তবে তুমি কি জন্য শাপপ্রদানে 
অভিলাধিণী হইয়াছ? 

পদ্মাবতী কহিলেন, তুমি আমার ধর্ম কাম উভয়ই নষ্ট 
করিয়াছ। আমি পতিব্রতা, সাধবী, পতিকামা, তপন্থিনী এবং 
সর্ধথা স্বঘার্গের অন্ুসারিশী। তুমি পাপ মায়াবলে আমাকে বিনষ্ট 
করিলে। সেইজন্য অগ্য তোমাকে দগ্ধ করিব সন্দেহ নাই। 

দ্রমিল কহিল, যদি তোমার অভিরুচি হয়, ধর্মবিষয় কীর্ভন 
করি, শ্রবণ কর।, অগ্নিবিদ্‌ ব্রাহ্মণের যে ধর্ম, তাহা অবধান কয। 
যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্য অগ্নিতে আহুতি দেন এবং কখন অগ্রিত্যাগে 
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উদ্াত নহেন, তিনিই অগ্নিহোত্রী এবং উত্তরোত্তর বিজয়ী হন। 
বরাঁননে ! ভৃত্যধর্মও অবধান কর। যেভত্য প্রতিনিয়ত কায, 
মন ও বাক্যে শুদ্ধ, জ্ঞানবলে বিদ্বেষ পরিহার ও ভক্তিপূর্ববক 
অগ্রে অবস্থান করে, সেই পুণ্যভোক্তা প্রকৃত ভৃত্য বলিয়া পরি- 
গণিত। অন্যান্য ধশ্মও অবধান কর। যে গুণবান্‌ পুত্র সবিশেষ 
বিবেচনা সহকারে কায়মনোবাঁক্যে পিতামাতার প্রতিপালন করে, 
তাহার নিত্য গঙ্গাক্নীনফললাভ হয়; অন্যথা করিলে নিঃসন্দেহ 
পাঁপভাগী হইয়া থাকে। যেরমণী কায়মনোবাঁক্যে প্রতিদিন 
স্বামীর শ্রশ্বা করে, ভর্তা রুষ্ট হইলে প্রতিরোষে পরাজ্মুখ 
হইয়া গীতিভাঁব প্রদর্শন করে, স্বামী ভাড়না করিলেও দোষ 
গ্রহণ না করিয়া তাহাকে সন্ুষ্ট করে এবং পতির সকল কম্ম্েই 
পুরোবর্তিনী হয়, সেই রম্ণীই পতিত্রতা বলিয়া অভিহিত হইয়া 
থাকে | পিতা পতিত, বহুদোষে লিপ্ত এবং কুণ্ী বা ব্যাধি. 
গ্রস্ত হইলেও যে পুত্র তাহাকে ত্যাগ না করিয়া সেবা করে, 
তাহার পরমলোঁকে ও বিষ্ণুর সেই পরমপদে অধিষ্ঠান হয়। এই- 
রূপে সত্য প্রভুর উপাসনা করিলে তদীয় প্রসাদে ইন্রলোকে গমন 
করে। ত্রাঙ্গণ অগ্রিত্যাগ না করিলে ব্রহ্গলোক প্রাপ্ত হন 
কিন্তু মন্থথাচরণে প্রবৃত্ত হইলে বৃষলীপতি বলিয়া অভিহিত হয়। 
তৃত্যও দ্বামী ত্যাগ করিলে স্বামীদ্রোহী হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অতএব পিতা, অগ্নি ও স্বাখী ত্যাগ করা বিধেয় নহে । যে ব্রাহ্মণ 

জর বা ভৃত্য ও অগ্রযাদি ত্যাগ করে, তাহার নারকী গতি-প্রাপ্তি 
হয়। যদি শ্রেয়োলাভের অভিলাব থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী কদাঁচ 
পলিত, বাধিত. বিকল, কুষ্ঠী, সর্ববধর্মহীন 2 বহুপাতকলিপ্ত 
পতিকে ভাগ ক্ষরিবে না। যে রমণী স্থামীত্যাগ পুর্ব্ক অন্ত- 
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চারিণী হয়, সে সর্বরধন্মবহিষ্কতা পুংশ্চলী বলিয়া পরিগণিত হইয়া 
থাকে। পতি উপরত হইলে যে নারী লোভপরায়ণা হইয়া গ্রাম্য 
ভোগ ও শূঙ্গারাদিতে সংসক্ত হয়, তাহাকেও লোকে পুংশ্চলী 
বলিয়া নির্দেশ করে। 

অধুন! দানব, রাক্ষস ও প্রেতগণ কি কারণে সথষ্ট হইল, তাহাও 
বলি, শ্রবণ কর। যেরূপ ব্রাহ্গণগণ দাঁনবমধ্যে, পিশাচমধ্যে 
রাক্ষষগণও সেইবূপ। তাহার! প্রোক্ত সকল ধন্মার্থ অধ্যয়ন 
করে, সকলেই সকল অবগত আছে ও তাহার ব্যবহারও করিয়া 
থাকে। কেবল মাঁনবগণ অজ্ঞানবশতঃ বিধিহীন অনুষ্ঠান এবং 
অবৈধতা৷ বশত: অন্যায় পথে বিচরণ করে। যে নরাধমগণ প্ররূপ 
বিধিহীন ধশ্ৰে প্রবৃত্ত হয়, আমরা নিরতিশয় দ সহকারে তাহা- 
দের শাসন করিয়া থাকি। তুমি নিতান্ত নির্ণ ও দারুণ করের 
অনুষ্ঠান করিয়াছ। কি জন্য গাহস্থ্য ত্যাগ করিয়া অনায়াসে 
এখানে আগমন করিলে বল? রে ছুষ্টে! কার্যে তোমার কিছুমাত্র 
পতিদৈবনিষ্ঠত নাই। তুগি ন্বামিত্যাগ করিয়া কি কারণে এই 
রিজনসঙ্গ অবলম্বন করিয়াছ এবং নিতান্ত স্ব শুন্ত হইয়া শৃঙ্গারভূষণ 
ও বেশবিস্টাস পূর্বক অবস্থান করিতেছ্ছ? তুমি কি জন্য এইরূপ 
অনুষ্ঠান করিলে, বল? তুমি একাকিনী নিঃশঙ্কিতা হইয়া! অল্লান- 
বদনে গিরিকাননে বিচরণ করিতেছ। সেই জন্ত আমি তোঁমাকে 
মহদ্দণ্ডে শাসন করিলাম । ফলতঃ তুমি ছুষ্টা ও' অ্শ্্চারিণী ) 
পতিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। তোমার পতিদৈবত্ব কোথাষ, 
প্রদর্শন কর। তুমি পুংস্চলী, সেই জন্ত স্বীয় স্বামীর নিকট হইতে 
একাকিনী চলিয়া! আসিয়াছ। পৃথক্‌ শয্যাগ্রহণ করিলেই নারী- 
জাতি পুংশ্চলী বলিয়া পরিগণিত হয়। রে নিজে! রে 
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নির্ঘণে! রে ছুষ্টে! আবার সন্মুরথীন হইয়া কি বলিতেছ? 
অস্ত তোমার বলবীধ্যপরাক্রম প্রদর্শন কর। 

পদ্মাবতী কহিলেন, রে অন্রাঁধম ! শ্রবণ কর। পিতা স্নেহ 
বশতঃ আমাকে পতিগৃহ হইতে আনয়ন করিয়াছেন। তাহাতে 
পাঁতক-সম্ভীবনা কোথায়? আমার মন সর্বদা সেই পতির প্রতি 
আসক্ত এবং আমি সর্বদা! পতিরই ধ্যান করিয়া থাকি। কাষ, 
লোভ, মোহ বা মাঁৎসর্য্য প্রযুক্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসি 
নাই, তুমি পতিরূপ ধারণ করিয়াই ছলক্রমে আমাঁকে বঞ্চিত 
করিয়াছ। আমি স্বামী-বৌধেই তোমার সম্মুখীন হইয়াছি। 
রে নরাধম ! এক্ষণে তোমার মায়া জানিতে পারিয়াছি। অত- 
এব একমাত্র হঙ্কারে তোমাকে ভম্মীভূত করিব। 

দ্রমিল কহিল, শ্রবণ কর। যাঁহাঁদের চক্ষু নাই, তাহাঁরাই 
দেখিতে পায় না। তুমি ধর্নেত্রবিহীন হইয়াছ, কিরূপে 
আমাকে জানিতে পারিবে? যে সময় তোমার পিতৃগৃহে মন 
ধাবিত হয়, সেই সময়েই তুমি পতিভাব ত্যাগ করিয়া ধ্যানে মুক্ত 
হইয়াছ এবং সেই সময়েই তোমার জ্ঞানচক্ষু বিনষ্ট ও হৃদয় ক্ফুটিত 
হইয়া যাঁয়। তুমি জ্ঞানচক্ষুবিহীন হইয়া কিরূপে আমাকে 
জানিতে পারিবে? যাহা হউক, সংসারে কে কাহার মাতা, 
কে কাহার পিতা, কে কাহার ভ্রাতা ও বান্ধব? সর্বস্থানে স্ত্রী- 
লোকের পতিই এক, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

'নরাধম এই বলিয়া সাহাস্ত-আস্তে পুনরায় বলিল, রে পুংশ্চলি ! 
তোমা! হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তোমার ক্রোধে 
আমার কি হইতে পারে? তুমি বৃথা তর্জন ছা | এক্ষণে 


মদীয় গেহে মনস্থুথে ভোগসস্তোগ করিবে চল। * 
ন্‌ 
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পদ্মাবতী কহিলেন, রে পাপ! রে নির্র্ণ! কি বলিতে- 
ছিস্? এখান হইতে দূরহ। আমি পতিব্রতপরায়ণা; সর্বথা 
সতীভাঁবের অনুসরণ করি। যদি পুনরায় এইরূপ বাক্য প্রয়োগ 
করিস্‌, দগ্ধ করিয়া ফেলিব। 

মহিমী 'এই প্রকার কহিলে দৈত্য তৎক্ষণাঁৎ ভূমিতলে বসিয়। 
পড়িল এবং অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কহিল, শুভে! আমি 
তদীয় উদরে স্বী্ অমোঘ বীর্ধয নিক্ষেপ করিয়াছি। তাহাতে 
ব্রিলাক্যবিক্ষোভণ পুত্র সমুৎপন্ন হইবে । 

ছুরাচার দৈত্য এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে 
প্রস্থান করিল। ঢুরাত্মা পাপীয়ান্‌ দানব প্রস্থান করিলে 
নৃপনন্দিনী সাঁতিশয় ছুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগি- 
লেন। 

" উগ্রসেনমহিদ্বী এইকজপে রোদন করিতে আরস্ত করিলে 'তণীয় 
সব্ীগণ তাহা শ্রবণ করিষা জিজ্ঞাসা করিল, “ভদ্রে! কি জন্ 
রোদন করিতেছ, কি হইয়াছে বল। তোমার ত কোন অভদ্র 
ঘটে নাই? যিনি এইমীত্র প্রিয়ে বলিয়া আশ্বাস করিলেন, 
তোমার স্বামী সেই মথুরাধীশ কোথায় গেলেন?” তখন 
পদ্মার হী বারংবার রোদন করিয়া অতিমাত্র ছুঃখভরে সমুদায় 
নিগৃঢ় বৃত্তান্ত তাহাঁদের গোঁচর করিলেন এবং অতিশয় কম্পিত 
হইতে লাগিলেন। সখীগণ তাহাকে তদবস্থায় পিতৃগৃহে লইয়! 
গিয়া মাতার সমক্ষে সমুদয় নিবেদন করিল। দেবী শ্রবণ করিয়া 
পতিমন্দিরে গমন ও দুহিতৃবৃত্তাস্ত আগ্ভোপান্ত তাহার গোচর 
করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং 
মানাস্ছাদন পূর্বক কন্ঠাকে পরিচারিকা সঘভিব্যাহারে মথুরায় 
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পাঠাইয়া৷ দিলেন। বন্ততঃ পিতামাতা এইরূপেই পুত্রীর দোষ 
আচ্ছাদন করির! রাঁখিলেন । 

এদিকে পদ্মাবতী প্রিয়মন্দির প্রাপ্ত হইলে ধর্ধাত্ম। উগ্রসেন 
তাহাকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় পুলকিত হইয়া কহিলেন, 
বরাননে ! তোমা ব্যতিরেকে আমি জীবনধারণে কখনই সক্ষম হই 
না। তোমার ভক্তি, সতানিষ্ঠতা, সদ্গুণ, শীলতা, পতিনিষ্ঠা ও 
বিশুদ্ধচারিত্র্যে আমি অতিশয় গ্রীতিলাভ করিয়াছি । 

বৃপোত্তম উগ্রসেন প্রিয়তম! পত্বীকে পূর্ববোক্তরূপ সম্ভাষণ 
পূর্বক তীহার সহিত বিহারম্্রখে মগ্ন হইলেন। এ সময়ে সর্ব- 
লোঁকভয়াবহ দ্ারণ গর্ভ ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হইয়া উঠিল। বৈদভাঁ 
স্বকীয় গর্ভকারণ অবগত ছিলেন। তিনি তদ্দর্শনে দিবানিশি 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ছুষ্ট পত্রে আমার "প্রয়োজন কি? 
এই ভাবিয়া! তিনি গর্ভপাঁতের ওষধ-চেষ্টায় সর্বতোভাবে ব্যাপৃতা 
হইলেন এবং তজ্জন্ত নানাবিধ উপায়ও কল্পনা করিলেন। তথাপি 
সর্বলোকভয়্কর গর্ভ দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল । 

অনন্তর প্র গর্ভ মাতা পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া, কহিল, 
মাতঃ! তুমি কি জন্য দিন দিন ওষধচেষ্টায় ব্যথিত হইতেছ? 
আছু পুণ্যবলে বদ্ধিত ও পাপপ্রভাবে ক্ষীণ হইয়া থাকে। লোকে 
স্বীর কর্মবিপাঁক বশত: আপনিই মুত ও জীবিত হয়। এইজন্য 
কেহ আমগর্ভে পতিত, কেহ অপক অবস্থাতেই গত, কেহ জাত- 
মাত্রেই উপরত এবং কেহ কেহ যৌবনে মৃত্যুর কবলিত হইয়া 
থাকে । ফলত; সকলেই কর্মবিপাকবশতঃ জীবিত ও উপরত 
হয়। "আমি কে, তাহা তোমার পরিজাত নাই। মহাবল 
কালনেমিকে দন বা তাহার নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবে। এ 
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দানব ত্রিলোকের ভয়াবহ এবং দেবাস্থুর-মহাযুদ্ধে ভগবান্‌ নারায়ণ 
কর্তৃক নিহত হয়। আমি কাঁলনেমির সেই শক্রর নির্যাতনার্থ 
ত্বদীয় উদরে অবতরণ করিয়াছি । অতঃপর তুমি এই ছুঃসাহস 
পরিহার কর।” এই বলিয়া সে বিরত হইল। তদবধি বৈদ্্ভী 
উদ্ভম পরিত্যাগ করিয়া, মনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কালযাপন 
করিতে লাগিলেন । 

পল্মাবতীর অন্তরের মালিন্ত কিছুতেই দূর হইল না। মনে 
মনে দ্িবান্নিশি ভাবিতে লাগিলেন, “হায়! আমি অসতী, কুল 
দুষিণী এবং যার পর নাই পাপকারিণী। যখন দুর্দান্ত দানব 
পতিরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল, আমি অভাগিনী তখন 
কিছুতেই তাহাকে চিনিতে পারিলাম নাঁ। পতিবিবেচনায় 
মোহবশে অন্বীভূত হইলাম, পতিজ্ঞানে তদীয় অঙ্কে আরূঢ় হই- 
বার বাসনা হইল; হায়! তাহার স্বর অবণ করিষা। কামবশে 
তখন বুঝিতে বা চিনিতে পারিলাম না। কন্দর্পহতকই আমার 
সর্ধনাশসাধন করিল। দুরাত্মার অসাধ্য কিছুই নাই। দুর্জয় 
তেজন্বী কন্দর্প খধিসত্তম খধি ও দেবসত্বম দেবতাকেও জয় 
করিতে পারে। আমি কোন্‌ ছার! অবলা রমণী তাহার নিকট 
অতি সামান্য পদার্থ । নারীশরীরেই সর্কদা দুরাত্মা কন্দর্পের 
বাস। ভালে, কণ্ঠে, নেত্রে, কুচাগ্রে, নাভিতে, কটিতে, পৃষ্টে, 
জঘনে, যোনিমণ্ডলে, অধরে, দশনে ও কুক্ষিতে এইরূপে নারীর 
অঙ্গে ও উপাঙ্গে সর্বজই ছুরাত্মী কনদর্পের অধিষ্ঠান। নারীর 
তত্তৎ্প্রদেশ আশ্রয় করিয়াই ছুরাচার কাম পুরুষগণের বলপৌরুষ 
হুরণ করিয়া! থাকে৷ স্বভাবতঃ অবল! নারী কামের শরসম্পাতে 
আহত ও সন্তপ্ত হইয়া! রূপ স্গ্ুণ পিতা, ভ্রাতা বা অন্ত আত্মীয়- 
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বান্ধবকে দর্শন করিলেও চলনেত্্রা ও উৎকুলহ্ৃদয় হইয়া উঠে) 
তখন তাহারা পাতকচিস্তাতেও পরাদ্দুখ হয়; তৎ্কালে তাহা- 
দ্রিগের যোনি স্পন্দিত ও স্তনাগ্রও পুলকিত হইয়া উঠে। ফলত: 
অবলাগণের কিছুমাত্র ধর্মমজ্ঞান নাই । সুতরাং এ অবস্থায় পতি- 
রূপধারী ছুরাত্মা দানবকে দেখিয়া! আমি বিমোহিত হইব, তাহাতে 
বিচিত্র কি? 

হায়! আমরা মৌহবশে অন্বীতৃত হইয়া অসার দেহকে 
সার বলিয়া বিবেচনা করি। বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ, চন্দনাঁদি লেপন 
এবং তাস্ব'লজ প্রভৃতি অন্ঠান্তবর্ণ দ্রব্যে চিত্রিত করিলেই দেহের 
তারুণ্য অভিরূপসম্পন্ন, রসাদি সেবন করিলেই মাংসসমষ্টি বদ্ধিত, 
অঙ্গলকল আপ্যায়িত ও বিস্তৃত এবং অভ্যঙ্গাদির অনুষ্ঠান করি- 
লেই সৌকুমার্ধ্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে রক্ত মাংস উভয়ের 
যোগে দত্ত, ব্যন, বাহ্‌, কটি, পৃষ্ঠ, উরু, হস্ত ও পদ শরীরের 
এই সকল উপাঙ্গ ও অঙ্গ বদ্ধিত ও স্বরূপতালাভ করে। এইরূপ 
কৃত্রিম দেহ মন্ুষ্যুলোকে কি জন্য শোভা পায়, বলিতে পারি না। 
এই দেহ বঝিষ্টামৃত্রের কোবমাত্র এবং তজ্জন্ত অতিশয় অপবিদ্ঞ 
ও জুগুপ্দিত । জলবুদ্বুদের ন্যায় তাহার আবার রূপবর্ণনা কি? 
যাবৎ পঞ্চাশদ্বর্ষ এই দেহের দৃঢ়তা, অনন্তর দিন দিন ক্ষয় হইয়া 
থাকে। ততৎকালে দস্তনকল শিথিলিত, মুখ লাণাকিক্ন, দর্শনশক্তি 
বিলুপ্ত, কর্ণ বধিরায়িত, গতি ক্তি তিরোহিত1 এবং হস্তপদ অব- 
সাদিত হয়। অধিকস্ক জরার নিম্পীড়ন জন্য দেহ ক্ষমতাহীন ও 
দিন দিন শুষ্ক হইয়া যায়। অত্যুচ্চ পাদপ ও পর্বত সকলও 
কালবশে পীড়িত ও পতিত হইয়া থাকে । ভূতগণের অবস্থাও 
সেইকপ। হায়! আমরা এই অক্বত্রিম দেহ, নশ্বর লৌন্দর্ধ্য ও 


১৮ প্রীকৃষ্চ-চরিত। 


ক্ষণস্থায়ী রূপের মোহে বিমোহিত হইয়! পদে পদে অসীম যাতনা 
উপভোগ করিতেছি । পাঁপের যাতনা অহরহঃ হৃদয় দদ্ধীভৃত 
করে। মি মুহূর্তের জন্টও হাদয়ে শাস্তিলাভ করিতে পারিতেছি 
না।” পক্মাবতী এইরূপ নুছুঃসহ চিন্তায় আকুল হইফ্াঁ অতিকষ্টে 
দিনযাপন করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর দশমাস অতীত হইলে সেই মহাগর্ভ সাতিশয় পুষ্ট 
হইয়া, মহাতেজ মহাবল পুত্রব্ূপে ভূমিষ্ঠ হইল। এই পুত্রই 
কংস। এই কংসই পরিশেষে বাস্ুদেবহন্তে নিহত হইয়া নিঃনং- 
শয়িত মোক্ষপদ লাঁভ করে। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


ংস কর্তৃক উগ্রসেনকে কারারুদ্ধকরণ। 


কংস তৃমিষ্ঠ হইবামাত্র মথুরাপুরী আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ 
হইল; উগ্রসেনের আনন্দের পরিসীমা রহিল নী । তিনি রাঁজ- 
ধানীতে মহামহোতৎ্সবের আয়োজন করিলেন । অনাথ ও দীনছুঃখীর! 
অজ দান প্রাপ্ত হইয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। 

অনন্তর নরপতি উগ্রসেন নবজাত শিশুর মুখচন্দ্রমাদর্শনাভি- 
লাষে পুলকিতধ্হদয়ে স্ৃতিকাগারে উপস্থিত হইলেন; কিন্ত 
হরিমে বিষাদ উপস্থিত হইল। পুত্রের মুখদর্শনমাত্র উগ্রসেনের 


তৃতীয় অধ্যায়। ১৯ 


্ 


হায় শঙ্কাকুল হইয়া উঠিল। তাহার অন্তর অবসন্ন হইয়া পড়িল; 
তিনি বিষগ্ন-হৃদয়ে ৃতিকাগার হইতে প্রত্যাগত হইলেন । 

তদনস্তর উগ্রমেন নানাদেশ হইতে বহুদর্শী বিচক্ষণ দৈবজ্ঞ- 
গণকে আনয়ন করিয়া নবজাত শিশুর শুভাশুভ-গণনায় অন্থমতি 
প্রদান করিলে গণকগণ সুক্কানুসুক্রূপে গণনা করিয়া দিলেন; 
কিন্তু গণনার ফল শ্রবণ করিয়া উগ্রসেনের হৃদয় কম্পিত হইয়া 
উঠিল। কি করিবেন, বিধিলিপি অখগডনীয় ভাবিয়া মনকে 
প্রবোধ প্রদান করিলেন । 

এদিকে নবজাত শিশু দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতে লাগিল। শৈশবসময় অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই 
তাহার দেহে দানবপ্রককতির লক্ষণ-সকল পরিলক্ষিত হইতে লাগিল । 
বাল্যকাঁলে যে সকল সমবয়স্ক সঙ্গী ছিল, কাহারও সহিত রাজ- 
পুত্রের সৌহার্দি বা সদ্ব্যবহার রহিল না) কুমার আত্মীয়ম্বজনের 
প্রতি মমতাঁরহিত হইল, বাঁলকন্বভাবে যে হ্হদকবগ্রীতিকরী মধুরিম! 
থাকে, তাহার কিছুই তাহাতে পরিদৃষ্ট হইল না। ক্রমে বয়:প্রাপ্ত 
হইলে কুমার এরূপ উগ্রপ্রকৃতি হইয়া উঠিল যে, রাজ্যবাসী সক- 
লেই যেন তাহাকে কণ্টকত্বরূপ বিবেচনা করিতে লাগিল। 
তাহাকে শাঁসন করা উগ্রসেনেরও অসাধ্য হইয়া উঠিল। যথা- 
কালে এই ছুর্ঘয় পুর কংদ নামে অভিহিত হইয়া যার পর নাই 
উচ্ছল গতি প্রাপ্ত হইল। 

দেখিতে দেখিতে কংসের যৌবনকাঁল সমুপস্থিত। তখন 
সে এরপ দুর্য হইয়া উঠিল যে, তাহার দৌরাত্ম্য ন্ধক, ভোজ 
ও যছবংশীয়গণের রাঁজ্যে বাদ করা কঠিন হইয্ দাড়াইল। প্রজা- 
বুন্দের ও আত্ীয়ম্বজনের প্রতি উৎপীড়ন দেখিয়া উগ্রসেন পুন্রকে 





২০ ভ্রীকৃষ্$-চরিত | 


দমন করিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন? কিন্ত কিছুতেই কোন 
ফললাভ হইল না। 

এদিকে ধেন্ুক, ভৌম, বক, মু্টিক, প্রলম্ব, চাণ র, দ্বিবিদ, 
বাণ, অবিষ্ট প্রভৃতি দুর্দান্ত দাঁনবশ্রেষ্টগণ আসিয়া কংসের সহিত 
যোগদান করিল। তাহাদের সহিত ছর্বত্ত কংসের বিলক্ষণ 
সপ্ভাব সংস্থাপিত হইল। সেই সকল দুরাঁচারগণের সহিত মিলিত 
হইয়া, তাহাদিগের সহায়তায় ছুঙ্জয় কংস স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে 
রাজ্চ্যুত করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। মথুরার 
রাজসিংহাঁসন কংসের করতলগত হইল । 

কংস সিংহাসনে অধিবঢ় হইয়া নানাঁরূপ অভাবনীয় অত্যা- 
চারে প্রবৃত্ত হইলে, রাজ্যবাসী সকলেই যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত 
হইয়! উঠিল); তাহার আম্মরিক ব্যবহার দর্শনে সকলে স্তম্ভিত 
ও কম্পিত হইতে লাগিল) সাহস করিয়৷ কেহই ছুরাচারের প্রতি- 
কূলে কোন কাধ্য করিতে সমর্থ হইল না। সকলেই কার়মনো- 
বাক্যে ভগবানের নিকট ছুরাচার কংসের অধুপতন কামনা 
করিতে লাগিল। 

এই প্রকারে কংস একান্ত বলদৃপ্ত হইয়া সকলের প্রতি অত্যা- 
চার করিতে আরম্ভ করিলে অগত্যা অনেকে আর সম্থ করিতে 
না পারিয়। রাজ্যত্যাগ পূর্বক কেরল, পাঞ্চাল, বিদর্ত, কুরু, বিদেহ, 
শা, কেকয় প্রভৃতি রাজ্যে গমন পূর্বক বাস করিতে লাগিলেন । 








চতুর্থ অধ্যায় । 





শু সপ সপ 


ংসের উৎপীড়নে মথুরার সমস্ত সম্তাস্ত 
ব্যক্তিগণের মন্ত্রণ। | 


মাথুর-রাজ্যের চারিদিকে অনেকগুলি জনপদ বিদ্যমান ।' তন্মধ্যে 
গোবদ্ধন, বৃন্দাবন প্রভৃতি কয়েকটা স্ুপ্রসিদ্ধ। এ সকল জনপদের 
অধীশ্বরেরা মথুরাপতির করদরূপে অধিবসতি করিতেন। তত্রত্য 
অধিবাসীরা হলচালন ও গোপালন দ্বারা আপন আপন 
জীবিকা নির্বাহ করিত। সেই সকল জনপদের অধীশ্ব- 
রেকাও প্রজাগণের তত্তৎকাধ্যে আন্তরিক সহছান্ৃভৃতি, আন্কৃল্য 
ও উত্সাহ প্রদান করিতেন । এ সমস্ত জনপদের অধীশ্বরেরা 
মথুরারাজ্যের সামস্তবৃপতিরূপে গণনীয় । 

ছুরাঁচার কংসের উৎগীড়নে প্রগীড়িত হইয়া সামস্তনৃপতিগণ 
যার পর নাই উদ্বেজিত হইয়া উঠিলেন) কিরূপে কংসের 
অধঃপতন হইবে, কিরূপে এই বিষম দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তিলাভ 
করিবেন, এই চিস্তাই তা হাদিগের হৃদয়ে বলবতী হইল। তাহারা 
পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, টৈবনল চ্চিন্ন আর কিছুতেই 
এ ছুর্বত্ত কংসের উপদ্রব-নিবারণ হইবার সম্ভব নাই। সে 


২২ _ শ্রীক্ক-চরিত। 





উপায় করিতে হইলে ভগবানের আরাধনা ভিন্ন আর কোন পথ 
নাই । তবে ইহার মধ্যে একটী কথ! আছে। ভগবানের প্রসাদে 
এই বিষম কণ্টক উদ্ধত হইলে কাহাকে মথুরার গিংহাসনে 
অধিরূঢ কর! যায়? 

এইরূপ পরামর্শ হইতে হইতে নাঁনারূপ তর্ক উঠিতে লাগিল; 
ধাহার যেরূপ অভিপ্রায়, তিনি সেইরূপ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। 
অবশেষে সর্ধবাদিসম্মতিক্রমে এই মীমাংসা স্থির হইল যে, 
মথুরেশ্বরের জামাতা মহামতি বস্ুদেবের ওরসজাত পুত্রই প্রকৃত 
সিংহাসনের অধিকারী । অধিকন্ত বন্বুদেবের ন্যায় ধর্ঘমনিষ্ট, উদার- 
চেতা, উদারাশয় মহাত্মা অতি বিরল; বংশগৌরবেও তিনি 
সকলের শ্রেঠ। এ অবস্থায় তাহার পুজ্রকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করা যুক্তিসম্মত ও স্তায়ান্ুগত সন্দেহ নাই । 

এইবপ পরামর্শ স্থির হইলে ভগবানের শারাধনার উদ্দেশে 
মহান্‌ যজ্ঞের অনুষ্টান হইল। সকলে একান্তহদয়ে ভগবানের 
ধ্যানে ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 





পঞ্চম অধ্যায়। 


ঈ 


ংসের নিপাঁতসাঁধন ৪ বস্থমতীর ভাঁরাপনোদনার্থ 
ভগবানের অবতারগ্রহণে স্বীকার । 


বসুমতী সত ছুরাচার কংসের ছুর্বহ্ভার সহ করিতে না 
পারিয়] যার পর নাই পরিকিষ্টা হইয়া উঠিলেন। এদিকে কংসের 








পঞ্চম অধ্যায় । ১৬, 





উৎপীড়ন-নিবারণার্থ সন্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক মহান্‌ যজ্ঞের আয়ো- 
জনও হইল? স্তধাময় হরিনামসংকীর্তনে প্রেমিকগণের হৃদয়তন্ত্রী 
বাজিতে লাগিল। তখন পরমকারুণিক ভগবান্‌ আর নিশ্চিন্ত 
থাকিতে না পারিয়া দৈববাণীচ্ছলে সরলকে আশ্বাস প্রদান 
করিলেন। আকাশবাণী শ্রবণমাত্র সকলের হৃদয় আনন্দে 
উদ্বেল হইয়৷ উঠিল; অচিরে সকলের মনোরথ স্থুসিদ্ধ হইবে 
বুঝিতে পারিয়৷ সকলেই আনন্দে প্রেমাক্র বিসক্জীন করিতে লাগি- 
লেন। আকাশবাণীর মন্্র এই যে, দয়াময় ভগবান্‌ হরি বস্থদেবের 
গৃহে অবতীর্ণ হইয়া কালশক্তি দ্বারা বস্ুমতীর ভার বিদুরিত করিয়। 
দিবেন। বস্থমতীর পত্তী দেবকী দেবীর অষ্টমগর্ভেই এই অবতারের 
আবির্ভাব হইবে । সেই সন্তান হইতেই সকলের সমস্ত কাঁমন! পরি- 
পূর্ণ হইবে, বস্থুমতী বিষম ভার হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, ছুষ্টের 
দমন হইবে, শিষ্টের পালন হইবে এবং জগংসংসার শাস্তিসলিলে 
সুখসন্তরণ করিবে সন্দেহ নাই । 

আকাশবাণী শ্রবণ মাত্র যেন সকলের হৃদয় হইতে ছুঃখশেল 
সমুৎ্পাটিত হইল। সকলেই ভাবিলেন, কৃপাময়ের কৃপায় আশু 
জগতে ধর্দের বিজয়পতাকা! সমুভ্টীন হইবে। এইবূপ সুখের 
আশায় বিভৌর হইয়া সকলেই সতৃষ্ণনয়নে সেই অনাদি অনন্ত 
পরমপুরুষের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিয়৷ উদগ্রীব রহিলেন। 





অসশ শর শস্পীপিস্পিসনি 


মারদের সহিত কংসের কথোপকথন এবং 
বস্থদেব-দেবকীর কারাবাস । 


ভগবান্‌ জনার্দন কংসের বিনাশসাধনার্থ ধরাতলে আবিভূ্তি 
হইবেন জানিয়! দেবর্ধি নারদের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। স্বার্থ 
থাকুক আর নাই থাকুক, একের গুধমন্ত্রণা অন্ঠের কাছে যতক্ষণ 
না প্রকাশ করেন, ততক্ষণ নারদের শাস্তি নাই, হৃদয় স্থির হয় না, 
ইহাই তীহার ন্বভাব। সুতরাং তিনি এই সংবাদ-প্রদানের জন্ 
ত্বরিতগতিতে অবনীতলে মথুরাপুরে সমুপস্থিত হইলেন । দেববিকে 
দর্শনমাত্র কংল ব্যস্তসমন্ত হইয়া গান্রোথান পূর্বক যথাবিধি 
অভ্যর্থনা করিয়! বসিতে আসন প্রদান করিল। 

দেবর্ষি স্ুখোপবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে মধুর-বচনে 
কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মথুরেশ্বর! আমি তোমার 
মঙ্গলাকাজ্ষী হইয়াই আগমন করিতেছি । একটা ঘটনার কথা 
শ্রবগ ক্ষরিয়া দ্রুত না আসিয়া! ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। 
ছান্থরগণের সংহারের জন্ত দেবতারা প্রাণপণে যত্ববান্‌ হইয়াছেন । 
| গুনিলাম,তোমাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে বিষ্ণু স্বয়ং ধরাধামে 


ষ্ঠ অধ্যায় । ২৫ 


অনতীর্ণ হইবেন। তোমার কনিষ্ঠা সহোদরা দেবকীর অষ্টমগর্ভে 
তাহার আবির্ভীব হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে । যাহাতে এই 
ঘটনা বিদিত হইয়া পূর্ধ্ব হইতে তুমি সাবধান হইতে পাঁর, আত্ম- 
রক্ষার উপায় স্থির করিয়া রাখিতে সমর্থ হও, সেই জন্যই তোমার 
নিকট সংবাদপ্রদানার্থ আঁমি উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যাহাঁতে 
তোমার নিজের কল্যাণ সাধিত হয়, তুমি তাহার উপায়বিধান্‌ 
কর। আমি বিদায় হই। 

দেবর্ধি প্রস্থান করিলে কংস মনে মনে বিবেচনা করিল, নারদ 
কলহপ্রিয় ও ভেদশীল; একের মন্ত্রণা অপরের নিকট প্রকাশ 
করাই উহার স্বভাব। বিশেষতঃ কোঁন ঘটনা উপস্থিত হইলে 
তাহ! অতিরঞ্জিত করিয়া বলাই উহার কাধ্য। উহার কথা গ্রাহ- 
যোগ্য নহে। 

কংস মনে মনে এইরূপ বলিল বটে, কিন্তু তাহাঁর অক্তঃকরণ 
কেমন এক প্রকার অচিন্তনীয় আশঙ্কায় নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহার অন্তরের উদ্বেগ এত বৃদ্ধি 
পাইল মে, সে আর কিছুতেই সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। 
সে মনে মনে স্থির করিল, এ বিষমকণ্টক সমূলে উৎপাটন' করাই 
বিধেয়। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া স্ুৃতীক্ষ-তরবারি-হন্তে 
ক্রুতগতি দেবকী-সমীপে উপস্থিত হইল এবং সবলে ভগিনীর 
কেশাকর্ষণ পূর্বক রোষভরে বলিল, “পাপীয়সি ! তুই আমার 
কাঁলন্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্‌, তৃই আমার মৃত্যুর একমাত্র 
হেতুভৃত । তোর্‌ গর্ভজাত সন্তান হইতেই আমার মৃত্যুর আশঙ্কা ) 
অতএব তোকে ইহলোক হইতে দূর করাই আমার পক্ষে আশ্তু- 
কর্তব্য। নচেৎ কিছুতেই আমার শাস্তিলাভের আশা নাই।” 

৩ 


২৬ শ্রীকষ্ণ-চরিত। 


পত্বীর সঙ্কটাবস্থা' দেখিয়! বঙ্গদেবের হৃদয় কম্পিত হইল 
তিনি ব্যস্তনমন্ততাবে অগ্রসর হইয়া মধুরবচনে কংসকে প্রবোধ 
প্রদান পূর্বক বলিলেন, বীরবর ! তুমি ভোজবংশের চূড়ামণি, 
সর্বত্র তোমার যশঃপতাকা উদ্ভীয়মান । তুমি গুণবান্‌, মহাতেজা 
ও কীর্তিশালী) সামান্ত নারী-হত্যা করিয়া হস্ত কলুষিত করা 
তোমার কর্তৃব্য নহে। দেখ, জীব ষখন জন্মগ্রহণ করে, মৃত্য 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আগমন করিয়া থাকে; একদিন সকলকেই 
ইভধাম হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। এই দেহ নাঁশ হইলে কন্মফলে 
জীবকে ভন্য দেহ ধারণ করিতে হয়, ইহাই বিধির চিরন্তন নিয়ম। 
জীব অবিদ্ভাবশেই মোহে অভিভূত থাকে । মোহাচ্ছন্ন হইয়াই জীব 
'আপনাঁর মঙ্গলের পথ দেখিতে পায় না। যিনি আয্মকল্যাণকামনা 
করেন, পরের প্রতি হিংসা করা তাহার কদাচ কর্তব্য নহে। 
ভিংলা! করিলে পরিণামে আত্মহিংসাঁর পথ পরিষ্কার করা হয়, ইহা 
বিবেচনা করা বুদ্ধিমানের একান্ত কর্তব্য। ইহ্ধাম হইতে 
প্রস্থান করিলে পরলোকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে হয়, 
ইহা তোমার অবিদিত নহে ; পরকালে যে বিবঘ যমযন্ত্রণার ভয় 
আছে, তা ম্মরণ করা জীবমাত্রেরই কর্তব্য । তুমি বিবেচক, 
তত্বদর্শী ) দেবকী ভোঁমাঁর কনিষ্ঠা সহোদরা) দেখ, এই অবল! 
তোমার ভয়ে অচেতনপ্রায় হইয়া রহিয়াছে । ' ইহার উপর নিষ্ঠুরা- 
চরণ করা তোমাত্ব কর্তব্য নহে। তুমি যে ভাবী অযঙ্গলের 
আশঙ্কা করিয়া ইহাকে বধ করিতে সমুগ্ধত হইয়াছ, ইহা তোমার 
্রান্তিমান্্র। যদিও ইহার গর্ভজাত সন্তান হইতে তোমার অম- 
ঙ্গলের আশঙ্কা! থাকে, তাহা হইলে যাহাতে দেই ভয় দুর হয়, 
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আমি তাহার উপায় নিদ্ধীরণ করিয়া দিতেছি । ইহার গর্ভে 
বখন যে কোন পুজের জন্ম হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তুমি তাঁহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা হয়, 
করি৪, আদান তাহাতে কোন আপত্তি নাই । বিবেচনা করিয়া 
দেখ, তাহা হইলে তোমার আর কোন আশঙ্কারই সম্ভাবনা 
থাকিবে না। 

মহামতি বন্দেবের পাস্বনাবাক্যে এবং উপদেশে ছুশ্ম্তি কস 
ক্ষণকাল মৌনাঁবলম্বন করিয়া রহিল; উত্তোলিত কূপাণ আবার 
কোমমধ্যে সংরুদ্ধ করিল; কিন্তু বন্গদেব ও দেবকীকে স্বাধীন- 
ভাবে অবস্থিতি করিতে না দিয়! ছররাচার তাহাদের উভয়কেই 
কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। চারিদিকে বিশালদেহ প্রহরীগণ 
দিবানিশি গুহরীকার্ষ্যে নিধুক্ত হইল। এইবূপে বন্থুদেব ও তৎ- 
পরী দেবকী দেবী কংসের কারাগারে বন্দী অবস্থায় মনের ক্রেশে 
দিন্যপন করিতে লাগিলেন । 


সপ্তম অধ্যায়। 


শী -্্্প্প্প 





দেবকীর গর্ভসঞচার। 
যথাঁকালে বন্থদেবের রসে দেবকী প্রথমগর্ত ধারণ করিলেন । 
ছুরাচার কংসের নিকট তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রেরিত হইল। কংস 
প্রহরীগণকে সতর্কভাবে থাকিতে আদেশ প্রদান পূর্বক বলিল, 


২৮- জ্ীকৃষ্চ-চরিত। 





"সাবধান, দেবকীর গর্ভে সম্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমাঁকে সংবাদ 
দিতে বিলম্ব করিও না।” প্রহরীর! “যে আজ্ঞ।” বলিয়া দিবানিশি 
কারাগারের চতুর্দিক্‌ বেষ্টন পূর্বক সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতে 
লাগিল। 

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস 
অতীত হইতে লাঁগিল। দেবকী পূর্ণ-গর্ভবতী হইলেন। যর্থা- 
সময়ে তীহার গর্ভে একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ছুরাচার 
কংস সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই সদ্ভোজাত সন্তানটীকে 
লইয়া অগ্লানবদনে বিনষ্ট করিয়! ফেলিল। এই প্রকারে দেবকীর 
গর্ভে ক্রমান্বয়ে ছয়টা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ছয়টাই ছুরাচার 
মথুরেশ্বরের হস্তে প্রদত্ত ও তংকর্তৃক নিষ্টুররূপে নিহত 
হ্য়। 

সন্তানের বিয়োগে বস্থদেবের হৃদয় একান্ত কাতর ও অবসন্ন 
হইয়া পড়িল) দিবানিশি তাহার নয়নযুগল হইতে শোকাশ্র 
বিগলিত হইতে লাগিল; মনের কষ্ট মনোমধ্যে বিলীন রাখিয়। 
কারাগারে দিনপাঁত কত্পিতে লাগিলেন। বস্থদেবের দ্বিতীয়া 
পত্বীর নাম রোহিণী। রোহিণী দেবী কারাগারে আসিয়া! পতির 
সেবশুশ্রষ! করিতে লাগিলেন । 

কালসহকারে পুনরায় দেবকীর গর্ভসঞ্চার হইল। গর্ভলক্ষণ 
দেখিয়া বন্দেবের শোকের পরিসীমা রহিল না। তিনি বিলাপ- 
বাক্যে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, “হায়! দেবকীর 
গর্ভসঞ্চারে কোন স্ফলেরই প্রত্যাশা নাই । বদি ইহার পরিবর্তে 
রোহিনীর গর্ভলক্ষ দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে বংশরক্ষার উপায় হইত, 
হৃদয়ে আনন্দলাভ করিতে পারিতাম।” উভয় পত্বীই পত্তির 
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মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তখন তাহারা উভরে 
কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগব।নের নিকট প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন, 
*প্রভো ! আমাদিগের পতির মনোরথ পরিপূর্ণ কর। তুমি 
দয়াময়। লোকে তোমাকে বিপদ্ভগ্ন ও ভক্তঝাঞ্থাকল্পতরু 
বলিয়। ডাকিয়া থাকে । আমরা! জীবনে তোমা ভিন্ন আর কাহা- 
কেও জানি না। আর কত দিন আমাদিগকে এরূপ ছুখসাগরে 
নিমগ্ন করিয়া রাখিবে ?” 

অহো! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির মহিমা কে বুঝিতে সক্ষগ 
হয়? কে তাহার বৈচিত্র্যময়ী লীলার গুঢ় রহস্ত অনুভব: করিতে 
পারে? করুণাময়ের করুণীয় অচিরেই রোহিণী গর্ভধারণ করি- 
লেন; অনুমান হইল যেন, দেবকীর গর্ত সংকর্ষণপ্রভাবে রোহি- 
নীর জরাতুমধ্যে আকুষ্ট ও সংপ্রতিষ্ঠিত হইল। অধিকন্ধ রোহিণী 
যেমন গর্ভধারণ করিলেন, অমনি দেবকীরও গর্ভপাত হইয়া গেল। 
সকলেই জানিল, দেবকীর সপ্তমগর্ভ নষ্ট হইয়া গেল; কিন্থ 
বন্থদেবের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, করুণাময় ভগবান্‌ রুপা 
করিয়! দেবকীর গর্ভস্থিত ভ্রণরক্ষার জন্য আকর্ষণ পূর্বক রোহি- 
নীর গর্ভে সংস্থাপন করিলেন। 

এদিকে রেহিণীদেখী গর্ভধারণ করিলেন বটে, কিন্ত কংসভষব 
স্মরণ করিয়া বন্দেবের হৃদর কম্পিত হইল। কিজানি, ছুরাআার 
অসাধ্য ছৃষ্বর্শ পৃথিবীতে কিছুই নাই। এইরূপ নানা আশঙ্কায় 
জঁশক্কিত হইয়া বন্থদেব রোহিণীকে নন্দগোকুলে গমন করিতে 
আদেশ করিলেন; তন্ুসারে রোহিণী গঙবতী অবস্থায় নন্দ- 
গোকুলে গিয়া গোপনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

দেবকী ও রোহিহ্ী ভিন্ন বস্ুদেবের আরও অনেকগুলি পত্রী 
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বিষ্কমান ছিলেন; কংসের দৌরাত্ম্য দর্শন করিয়া তাহাদিগের 
হৃদয়ুও ভীতিবিত্রস্ত হইয়! উঠিল; তাহারাও মথুরা পরিত্যাগ 
পূর্বক নিজ নিজ অভিমত স্থানে পলায়ন পূর্বক গোপনে বাস 
করিতে লাগিলেন। 

দেবকীর সপ্রম গর্ভ নষ্ট হইল বটে, কিন্ক দেখিতে দেখিতে 
অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় গর্ভ ধারণ করিলেন। পূর্ব পূর্ব 
গর্ভ অপেক্ষা এবার গর্ভের অপরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। 
তাহার অঙগযষ্টি দিব্য জ্যোতিতে সমুদ্ঠাসিত হইয়া উঠিল; তৎ- 
কালীন ত্দীয় অপরূপ দিব্য দূপলাবণ্যের প্রতি ধাহার দৃষ্টি পতিত 
হইত, তিনিই বিস্মিত ও চমকিত হইয়া! উঠিতেন। 

দেবকীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইয়াছে শুণিয়া ছৃর্মাতি কংস 
একদিন কারাগারে ভগিনীর নিকট সমুপস্থিত হইল। দেবকীর 
দিকে দুষ্টিপাতমাত্র তাহার বিম্ময়ের পরিসীমা রহিল না; ক্ষণ- 
কাল সে নিনিমেষলোচনে সহোদরাঁর দিকে নেত্রপাত করিয়া 
থাকিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, অহ! দেবকীৰ দেহে 
যেরূপ অপবূপ দীপ্তি বিকাশ পাইতেছে, ইতিপর্কে মুহূর্তের জন্ত ও 
এন্সপ অভৃতপূর্বব দিপা দীপ্তি আমার নয়নগোচর হয় নাই । বোধ 
হয়, আমার প্রাণবিনাশের জন্য হরি ইহার গর্ভে আবিভূতি হইয়া- 
ছেন। মাহা হউক, এখন কি করিলে আমার শ্রেয়ৌল॥ভ 
হইবে? যদি দেবকীকে সংহাঁর করি, নারীহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে 
হয়, ভগিনীহত্যাপাপে অভিভূত হইতে হয়, শ্রী বিনষ্ট হইবার 
সম্ভব, তাধিকন্ত পরমাধুর হ্রাস হইয়া! যাইনে। কেবলযাত্র হিংসা- 
লিপ্ত প্রাণধারণ কুরা জীবন্মতের তুল্য। তাদৃশ,.পাতকী যতদিন 
বনুধামগুলে বিদ্তমান খাঁকে, তদিন অকীর্তির পাত্র হয় সন্দেহ 
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নাই। ইহলোকে ত এইরূপ, পরকালেও তাহার নিস্তার নাই; 
ভীষণ নরকমন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হয়। 

মনে মনে এইরূপ অন্দোলন করিয়া দানবপ্রকৃতি কংস নারী- 
হত্যায় ক্ষান্ত হইল। মনে করিল, ইহার গর্ভে সন্তান জন্মিলে 
সেই টৈরীকে বিনাশ করাই তরেয়ঃ। এই ভাবিয়া! দেবকীনন্দনের 
জন্মের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। তাহার হৃদয় সর্বদাই চিস্তাকুল, 
শঙ্কিত ও অধীর হইয়া রহিল; মৃূহূর্তের জন্তও সে শাস্তিলাভে 
সমর্থ হইল না । ভোজন, শয়ন, ভ্রমণ, রাঁজকার্য্য-পরিদর্শন সকল 
সময়েই কেবল তাহার এই চিন্তা__কখন্‌ দেবকীনন্দনের আবির্ভাব 
হয়। চিন্তায় চিন্তা সে যেন জগংসংসার তন্ময় দেখিতে লাগিল; 
সে একপ্রকার বাহজ্ঞানপরিশূন্ত হইল বলিলেও অন্রাক্তি 
হয় শা। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গোবদ্ধন, বৃন্দাবন, গোক্কুল প্রস্থতি 
জনপদ মথুরারাজ্যের অন্তভূতি। গোঁপপঠি নন্দ প্রতি বংসর 
করপ্রদানার্থ কংসালয়ে উপস্থিত হইতেন ; এবারও সেই উপ- 
লক্ষে মথুরায় আগমন করিলেন। গোপরাজ নন্দ বমুদেবের 
পরম সখা) নন্দ যখনই মথুরায় আগমন করিতেন, বস্থুদেবের 
সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতেন না; এযাত্রাতেও আসিয়া 
বন্থদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোঁকুলে রোহিণীর গর্ভে 
একটী পুত্রসন্তান জন্িয়াছে, নন্দের মুখে এই সংবাদ পাইয়া! 
বন্থদেবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না) তিনি বন্ধুপ্রবর নন্দের 
হন্তে সেই পুত্রের লালনপালনতাঁর সমর্পণ করিলেন। নন্দের 
মুখে বন্থদেব এ কথাও শুনিলেন যে, এতদিনের পর যশোদা সতী 
গরধারণ করিয়াছেন; প্রসবেরও অধিক বিলম্ব নাই; আপসম্স- 
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প্রসবা যশোমতী ছুই চারি দিনের মধ্যেই প্রন্থতিপদে প্রতিঠিত 
হইবার সম্ভব। 

উভয় বন্ধুতে নানাঁকথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল। 
অনন্তর গোপরাজ বিদায় গ্রহণ পূর্বক নিজধামে প্রস্থান করি- 
লেন। তখন বন্থদেবের হৃদয় আবার চিন্তাজালে সমাবৃত হইল। 
তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দুরাচার কংসের দৌরাজ্ম্যনিবারণার্থ 
ঘে বিশালষজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, কতদিনে তাহার ফলোদয় 
হইবে, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমার যতগুলি সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হইল, ছুরাম্বা সকলেরই প্রাণ বধ করিল। এখন কি 
কর্তব্য? ট্দববাণী ম্মরণ করিলে স্পষ্টই ধারণ] হয়, দেবকীর 
অইমগঙজাত সন্তান হইতেই আমাদের আশা ফলবতী হইবে, 
সংসার পরিত্রাণ লাভ করিবে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন 
হইবে। ফলত: এবার দেবকীর গর্ঠলক্ষণ দেখিয়া হৃদয়েও অনেক 
আশার সঞ্চার হয়। দেবকীর অঙ্গে যে্প অলৌকিক দিব্য 
লক্ষণসমূহ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, 
ইনার গর্ভে অসাধারণ পুকষের আবিভাব হইবে। 

মহামতি বসুদেব এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিম্বা একটী 
সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ভাবীসস্তানের কল্যাঁণকামনাস 
একান্তহদয়ে ভগবানের ধ্যান ও স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

বস্থুদেব কহিলেন, হে পুগুরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার । 
হে মধুস্থদ্ূন ! তোমাকে নমস্কার! হে সর্বলোকেশ ! তোমাকে 
নমস্কার! হে তিগ্চক্রধারিন! তোঁদাকে নমস্কার। অহো! 
ভগবান্‌ পুণ্তরীকাক্ষ্‌বিশ্বৃত্তি, মহাবাহু, বরদ, সর্ববতেজঃসম্পন্ন এৰং 
বিচ্ভা ও অবিষ্থাআক বিভু) তাহাকে নমস্কার । তিনি আদি- 
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দেব, মহাঁদেব, বেদবেদাঙ্গপারগ, সর্ধদেবশ্রেষ্ঠ, তাহাকে কোটি 
কোটি প্রণাম। অহো! ভগবান্‌ পুগুরীকাক্ষ কখন বিশ্বমৃত্তি, 
কখন মহামূর্তি, কথন বিদ্যামূর্তি, কখন বা ত্রিমৃর্তিধারী। তিনি 
সকল দেবতার কবচন্বরূপ, তাহাকে নমস্কার । সেই দেবের সহত্র 
মস্তক, সহন্র চক্ষু, বিশাল তৃজ, আমি সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার 
করি। সেই দেব শরণ্য এবং শরণম্বূপ); তিনিই সনাতন 
বিষণ, তাহার কান্তি নীলমেঘের তুল্য, হস্তে চক্রান্ত্র বিরাজমান, 
তাহাকে নমস্কার । সেই দেব শুদ্ধ, সর্বগত, নিত্য, আকাশরপী 
এবং ভাব ও অভাব হইতে নিমুক্ত, তাহাকে নিরন্তর নমস্কার 
করি। হে ভগবন্। হে অচ্যুত! তোমা ব্যতীত অন্থ কেনি 
বস্তই আমার দৃষ্টিগোচর হয় না, আমি এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব 
তন্ময় দর্শন করিতেছি । হে ত্রিলোকপতে ! তুমি সর্বশক্তিময়, 
তুমি নিখিল বিশ্বচরাচিরের অধীশ্বর, তোমার ইচ্ছায় বিশ্বসংদারের 
সষ্টিস্থিতিলয়কা্ধ্য সমাধান হইতেছে । তুমি ত্রিগুণের অতীত, 
তোমার আদি অন্ত কিছুই নাই। তুমি পরমপুরুষ, পিতামহের 
পিতামহ ও বিধাতা । তোমার মহিমা! অনন্ত ও অপার । আমর! 
ভোমার গুণের কি ব্যাখ্যা করিব? তোমার প্রসাঁদেই সুদারুণ 
অন্ুরভন্ন বিদূরিত হইয়া থাকে; আমরা সকলেই তোমার স্থষি 
ও সর্বতোভাবে রক্ষণীয়। তোমার প্রসাদ লাভ করিলে সর্ববিধ 
বিশ্ব ও বিপদ হইতে পরিভ্রাণ লাভ করা যাঁয়। হে আদিনাথ! 
ভুমি স্বয়ং সত্য ও ধর্মের আশ্রয় । নিখিল বিশ্বচরাঁচর তোমা 
হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি সন্বাদি গুণত্রয়ের অতীত 
হইয়াও সর্বগুণের প্রতিপালক এবং আগ্স্তবিহীন হইয়াঁও 
ত্রিলোকের আদি ও অন্তস্বরূপ। তুমি যদি সত্য ও সাধুতার 
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পুরস্কার এবং গুনরাশির গৌরব না করিবে, তাহা হইলে এ 
সংসারে আর কে তাহ।দিগের আদর করিবে? ধর্শ আর কাহার 
আশ্রয় লইবে? সত্যকে কে প্রতিপালন করিবে? হে ভূৃত- 
ভাবন! তোমারই প্রসাদবলে সাধুগণ সত্যে ও ধর্মপথে বিচরণ 
করেন, তোমারই অনুকম্পায় কোন কোন ব্যক্তি সকলের ছুক্ষের 
হইয়া উঠে, তোমারই অঙ্গগ্রহে সর্বলোকাতিশায়িনী গৌদ্সব- 
লক্ষ্মী প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ভক্তবংসল। ভক্তের গ্রতি তোমার 
অনুগ্রহের সীমা নাই ; আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অকৃত্রিম অপার 
অস্থগ্রহ প্রদর্শন কর। হে মাধব! তৃমি প্রসন্ন হইলেই দেবীর 
গর্ভস্থ শিশুর রক্ষাবিধান হয় সন্দেহ নাই। অধিক আরকি 
ৰলিব, একান্তহৃদয়ে পুনঃ পুনঃ তোমাকে নমস্কার করি । 

মহামতি বস্থদেব এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়া তদগত- 
চিত্তে সেই বিভূপদে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাহারই অনুধ্যানে নিরত 
ইইলেন। এইবূপেই সে দিন অতিবাহিত হইল। 





অষ্টম অধ্যায়। 


চা 


শ্রীকৃষ্ণের জন্ম | 
দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, 
মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল। দেবকী সতী আসন্লপ্রসব৷ 
হইলেন। এদিকে ভাত্রমীস সমুপস্থিত। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। 
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জয়ন্তীযামিনীতে রোহিণীনক্ষত্রের উদয় ) অশ্বিনী অভিজিৎসংযুক্ত- 
ভাবে পরিদৃষ্ট । রাত্রি ছুই প্রহর । অকন্মাৎ এই সময়ে জগং- 
সংসার যেন মনোহারিণী মৃষ্তি ধারণ করিল। দিজ্মগুল প্রসন্ন 
হইয়া উঠিল, গগনমগ্ডলে তারকারাজি সমুজ্ঘলরূপে দীপ্তি বিকাশ. 
করিতে লাগিল, শ্রোতষ্বতীসলিল দর্পণবৎ স্বচ্ছ হইল; প্রত্যেক 
জলাশয় কমলদলে সুশোভিত হইল; বিকসিত কুস্ুমন্তবকে 
পাঁদপশির শোভা পাইতে লাগিল, স্থ্সিপ্ধ মলয়ানিল প্রবাহিত 
হইয়া জীবগণকে ন্বথপ্রদান করিতে আরম্ত করিল। ঈদশ 
বিজয়মুহূর্তে শেষ রাত্রে দেবকীর গর্ভ হইতে ভগবান্‌ হরি প্রাছুভূতি 
হইলেন; যেন পূর্বদিক্‌ হইতে পূর্ণচন্ত্রমার অভ্যুদয় হইল। 
নবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার অলৌকিক র্ূপলাবণ্য 
দেখিয়! বস্থুদেবের বিস্ময়ের পরিসীমা! রহিল না। তিনি শিনিমেষ- 
লোঁচনে চিত্রার্পিতবং একদৃষ্টে শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিগা 
রহিলেন। দেখিলেন, শ্রীবতৎসচিহ্ধে শিশুর বক্ষঃস্থল পরিশোভিত্ব, 
করে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পক্ম বিরাজমান, চরণকমল ধ্বজবজ্ঞাস্কুশ- 
চিহ্ছে চিহ্নিত। শিশুর অলৌকিক রূপ দেখিয়া বন্থুদেব মনে 
মনে চিস্তা করিলেন, হায়! এখন উপায় কি? যে শিশুর রূপ- 
দর্শনমীত্র হৃদয়দার সমূদ্ঘাটিত হয়, যাহাকে দর্শনমাত্র অস্তর- 
তিমির সমূলে বিলাশ পায়, যাহার অলৌকিক লাবণ্য দর্শনে 
জীবমাত্রেই বিমোহিত হয়, ফোন্‌ প্রাণে তাদৃশ হৃদয়রত্বকে 
ছুরাচার কংসের করালকরে সমর্পণ করিব? দ্ধগবন,! তুমিই 
নিরূপায়ের উপায় এবং অশরণের একমাত্র শরণ তুমি ইহার 
উপায়বিধান না৷ করিলে মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের আর গত্যন্তর নাই। 
হদয়মন্দিরে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া মহামীতি বন্ুদেব এইন্ধপ 
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চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, ইত্যবসরে নন্দরাজের কথা তাহার স্বৃতি- 
পথে সমুদিত হইল। দৈবই যেন তীহাকে বলিয় দিলেন, ভয় 
কি? ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থ যিনি ধরাধামে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, বস্মতীর ভারাপনোদনই ধাহার একমাত্র ব্রত, পাপের 
বিনাশ ও পুণ্যের সংস্থাপনই ধাহার উদ্দেশ্ত, জগতে কোন্‌ বিদ্ববাধা 
বা অন্তরায় তাহার অনিষ্টসাধন করিতে সমর্থ হয়? 

হৃদয়মন্দিরে এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াঁতে বসুদেবের হৃদয়বল 
যেন দশগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; তিনি শিশুকে গোকুলে নন্দগৃহে 
স্থানান্তরিত করিতেই দৃঢ়ংকল্প হইলেন। মনে মনে ইহাঁও 
ভাবিলেন যে, যদি গোঁকুলে কোন স্যোজাত শিশু পাঁওয়! যায়, 
আমার শিশুর পরিবর্তে তাহাকে লইয়া আসিব; তাহা হইলে 
আর হুরাচার কংস হইতে কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকিবে ন|। 
মনে মনে এই সংকল্প স্থির করিনা তৎক্ষণাৎ শিশুটাকে অস্কোপরি 
গ্রহণ করিলেন। 

অহো! ভগবানের নিচিত্্র লীলা হৃদয়জম করা মানবের 
সাধ্যাতীত। বন্থদেবের মনৌরথ-পরিপূরণের অভিলাষেই যেন 
দয়াময় ভগবান্‌ তৎক্ষণাৎ প্রকৃতির গঠি পরিবন্তিত করিয়া দিলেন। 
দেখিতে দেখিতে গগনম গুল ঘনঘটাজালে সমাবৃত হইল; সমস্তাঁৎ 
গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; মধ্যে মধ্যে সৌদামিনীর 
ক্ষণস্থায়ী বিকাঁশে জীবজন্তর হৃদয় ভীতিবিত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভীষণ 
দুর্যোগের লক্ষণ দেখিয়া কারাগৃহের প্রহরীরা নিশ্চিন্তভাবে 
নিদ্রাদেবীর অঙ্কে বিশ্রীমলাভ করিল। তাহাদিগের বিশ্বাস, 
ঈদৃশ দুর্যোগে কাহারও গৃতবহির্নমনের সম্ভাবনা! নাই। প্রহরী- 
গণকে গাড়নিদ্রারী অচেতন দেখিয়া মহাঁমতি বস্থদেব সেই 
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নুযেগে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নিঃ শবপদসঞ্চারে কারাগার 
হইতে বহিরগত হইলেন। 

ভগবানের লীল! বিচিত্র । যখন বনুদেব শিশুক্রোড়ে পথে 
নিঃশকপদসঞ্চারে বহির্গত হন,তখন মুষলধাঁরে বারিবর্ষণ হইতেছিল। 
পাছে শিশুর অঙ্গে জলবিন্দু নিপতিত হয়, এই আশঙ্কায় অনস্তদেব্‌ 
স্বীয় ফণামগ্ডল বিস্তৃত করিয়! শিশুর মন্ত্রকোঁপরি ধারণ করিলেন । 
ঘোরা রজনী ; চারিদিক গা অন্ধকারে সমাচ্ছন্্ ; সহজে পথনিরূপণ 
করা কঠিন ; এই ভাবিয়া ধ্দরাজ স্বয়ং শৃগাঁলরূপ পরিগ্রহ করিয়া 
পথ দেখাইয়া! দেখাইয়া বন্থদেবের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে 
লাগিলেন। এদিকে যমুনা আপনার তরঙজবেগ হাঁস করিয়া 
দিলে বস্ুদেব অনায়াসে নিরুদ্ধেগে যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে 
সমূপস্থিত হইলেন । 

যৎকালে বন্ুদেব নন্দালয়ে উপস্থিত*হন' তাহার অব্যবহিত 
ূর্বক্ষণেই যশোদা দেবীর গর্ভে একটা মনোহারিণী কন্ঠারতু জন্ম 
গ্রহণ করিষাছে ; যশোদা! তখনও অচেতনাবস্থায় শয্যায় শয়ান! 
রহিয়াছেন; গোকুলের গোপকুল সকলেই নিদ্রায় অচেতন। 
বোধ হইল যেন, ভক্তবাঞ্তাকল্পতরু ভগবান্‌ পরমভাগবত ধন্থু- 
দেবের মনোরথপরিপূরণার্থই এইরূপ সুযোগ সংঘটিত করিয়া 
দিয়াছেন। উপযুক্ত অবসর দেখিয়! বন্থদেবের আনন্দের পরি- 
সীম! রহিল না; তিনি যশোদার শয্যাপার্ে আপন শিশুটীকে 
স্থাপন পূর্বক তদীয় কন্ঠারত্ব লইয়া ত্বরিতপদে মথুরায় প্রত্যাবৃত্ত 
হইলেন। দেখিতে দেখিতে গগনমণ্ডল পরিষ্কার হইল; বারি- 
বর্ষণও নিবৃত হইয়া গেল। 

যাঁমিনী গ্রভাতা। পূর্ববাশা তরুণ-অরুণরাগে রঞ্জিতা হইল। 

৪ 


৩৮, ্রীকৃষ্ণ-চলিত। 





এদিকে কংসও দেবকীর প্রসবসংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রুতপদে 
সুতিকাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহোদরকে দেখিবামীত্র 
দেবকীর নয়নকমল হইতে অবিরলধারে শোকাঁশ্র বিগলিত হইতে 
লাগিল। তিনি গলদশ্রলোচনে ধীর্ববচনে কংসকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “ভাই! এটা পুত্র নহে, কন্তা জন্িয়াছে। 
তুমি বুদ্ধিমান, নারীহত্য। করা তোমার সায় বিচক্ষণের অকর্তব্য। 
আমার ছয়টী সন্ভতানই একে একে তোমার হন্তে নিহত হইয়াছে, 
এটাকে আমি তোমার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি; কনিষ্ঠ। 
সহোদরার প্রতি প্রসন্ন ও অন্রকূল হইয়া এই প্রার্থনাটা পরিপূর্ণ 
কর, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন । 

পতিপরারণ| দেবকী এইরূপে বিনয় সহফায়ে সহোদরের 
নিকট প্রার্থনা করিয়া কন্তাটাকে বক্ষোমধ্যে লুকাইয়! রাখিলেন; 
'অবিরল অশ্রধারায় তাহার সর্ব প্রাবিত হইতে লাগি; কিন্ত 
ক্রুরমতি ছুরাচার কংসের হৃদয়ে বিদ্দুমাত্রও দয়ার সঞ্চার হইল 
না। তাহার হৃদয় পাষাণ, স্বার্থসাধনই তাহার মূলমন্ত্র, স্নেহ- 
মমতা তাহার হৃদয় হইতে একেবারেই বিদূরিত হইয়াছে । 
দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তানকে সে নিজ হস্তে বব করিবে, ইহাই 
তাহার সংকঙ্প। সুতরাং ভগিনীর রোদনে দৃক্পাত ও করণ" 
বচনে কর্ণপাত না করিয়া! ছুরাচার সবলে দেবকীর ক্োড় হইতে 
শিশুকন্তাকে আকর্ষণ করিয়া লইল এবং তাহার পদছন্ ধরিয্বা 
'শিলাপুষ্টে নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইল । 

অহে।! দৈবের কি বিচিত্র গতি। ফংস যার পর নাই 
পাষাণহ্ৃদয় নিষ্ঠুর সত্য, শত শত নৃশংসকাধ্যানুষ্ঠানেও তাহার 
হবদয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে ন! সত্য, কিন্ত কন্যাটীফে পিলা- 
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পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিবার সময় তাহার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, 
হনয়ে যেন নির্রেদের সঞ্চার হইল। সাহার বোধ হইল যেন, 
মাঁয়াদেবী অপূর্ব যৃত্তি পতিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে বিরজিমানা- 
রহিয়াছেন। দেবী অষ্টভূজ! ; ধনু, শূল, বাণ, বর্ম, অসি, ভা, 
চক্র ও গদাতে &সেই অষ্টভূজ পরিশোভিত | দেবীর দেহ রত্বা- 
লক্মার, দিব্যান্বর, গন্ধানলেপন ও দিব্যমাঁল্যে বিমপ্তিত ; সিদ্ধ- 
চারণাঁদি সকলে পূজোপহারহন্তে চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিয়া- 
ছেন; সকলের বদনবিবর হইতেই দেবীর স্বতিবাদ বিনির্গত 
হইতেছে । 

এই অস্থৃত দৃশ্ঠ দর্শনে কংসের হৃদয় ভীতিবিত্রস্ত হইয়া উঠিল । 
সে যেন শুনিতে পাইল, মায়াদেবী জলদগর্জনে তাহাকে সঙ্বোধন 
করিয়া বলিতেছেন, "রে পাপিষ্ঠ ! অকারণ শিশুহত্যা করিয়া 
পাপভার বৃদ্ধি করিতেছিদ্‌ কেন? কালের হস্ত হইতে কেহই 
পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ নহে, কালের করালচক্রে সকলকেই 
নিশ্পেষিত হইতে হইবে। খাহার হস্তে তোর মৃত্যু অবধারিত 
আছে, তিনি যেখানেই থাকুন না, আসন্নকালে তাহার হন্তেই 
তোর্‌ পতন নিশ্চয়। বৃথা শিশুহত্যা করিয়া পাঁপভার বৃদ্ধি 
করিস্‌ না. নিরপরাধ শিশুর প্রাণদণ্ড করিয়া কোঁন ফল নাই।” 

এই কথ কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র কংসের ত্বদয় যেন বিছ্বলপ্রীধ 
হইয়া! উঠিল, সে আত্মজ্ঞানশূন্তপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহার মম 
এইরূপ বিহ্বল ও পরিবর্তিত হইয়াছে, ইত্যবসরে বোঁধ হইল; কে 
যেন সেই সগ্চোজাতা কন্যাটীকে তাহার হস্ত হইতে টানিয়া 
লইয়! তৎক্ষণাৎ তিরোধান প্রাপ্ত হইল। 

তখন যেন কংসের. স্বভাব ও হৃদয় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া 
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সিডির ডি নিক িনিিটিনীহিনি 
গেল; সে বন্থদেব ও দেবকীসমীপে সমুপস্থিত হইয়া অনুতাপ 
প্রকাঁশ করিতে লাগিল, হ্বদয়সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়! অনুনয় সহকারে 
বলিতে লাগিল, শুন বসুদেব ! শুন ভগিনি! তোমাদের ন্যায় 
আত্মীয় আমার আর কেহ নাই ; আমি স্বার্থে অন্ধ হইয়! পিশাচের 
ন্যায় দুম্ের অনুষ্ঠান করিয়াছি; তোমাদের প্লিশুসস্তানগুলির 
প্রাণসংহার করিয়া! কি কুকর্ম করিয়াছি, বলিতে পারি না। 
সকলই আৃষ্টের লিখন। যাহ! হইয়াছে, এখন আর তাহার জনা 
অনুশোচনা করা বৃথা । তোমরা দুঃখ কত্িও না, হৃদয় হইতে 
শোক দূর কর। পৃথিবীতে দৈবের অধীন হইয়। সকলকেই চলিতে 
হয়, পূর্বজন্মে ষে যেরূপ কার্য্ের অনুষ্ঠান করে, পরজন্মে তদনু- 
সারে কৃতকশ্দের ফলভোগ করিতে হয়, ইহাই বিধিনির্দিষ্ট। 
হায়! আমি হত হইলাম, আমি একজনকে বধ করিয়াছি", 
অন্ত ব্যক্তিরাই এইক্ধপ বিবেচনা করে । দেহের নাঁশ হয় বটে, 
কিঙ আত্মার নাশ নাই; এক দেহ পরিত্যাগ করিয়। দেহাস্তর 
পরিগ্রহ করে। সংসারচক্রের গতি অতি বিচিত্র ; প্রকৃত জানো” 
দয় ভিন্ন এ চক্রের নিশ্পেষণ হইতে উদ্ধারলাভের সম্ভাবনা নাই। 
বন্থুদেব! তোমাকে আর অধিক কি বলিব, তুমিই আমার 
আত্মীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; যাহ] কিছু ঘটিয়াছে, তাহা! স্থৃতিপথ 
হইতে দূর করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও); আমি তোমাদের 
উভয়ের নিকট করযোড়ে ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি। 

সহোদরের এইরূপ চিত্তপরিবর্তন দেখিয়া এবং তাহার মুখে 
এইরূপ অন্ুতাঁপম্থছচক বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকীর হৃদয় অনেক 
পরিমাণে আশ্বস্ত হইল। তিনি কংসের প্রতি প্রসন্নভাব প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন * বন্গদেবও ক্রোধভাৰ বিসর্জন পূর্বক নানা- 
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বিধ শান্ত্তত্ব বুধাইন্া কংসের ্বদয়তৃপ্তিবিধানের চেষ্টা করিলেন। 
তখন কংস তাহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক সভাঁতলে 
প্রস্থান করিল। ছুরাত্মার মন বারেকমাত্র ধর্মপথের দিকে অগ্রসর 
হইল বটে, কিন্ত সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়িত্বলাভ করিল না। ছুষ্ট 
মন্ত্রিগণের কুমগ্ত্রণায় তাহার হৃদয় আবার পূর্ববভাবে পরিণত হুইল ; 
আবার হিংসা, ঘ্বেষ ও কুটিলতার তাহার হৃদয় জর্জরিত হইতে 
লাগিল) আবার পাপানুষ্ঠানই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া! পাপাত্মার 
হদয়ে ধারণা বদ্ধমূল হইল। 
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শ্রীকষ্চজন্মোৎসব। 


এদিকে নন্দগোকুলে আনন্দের পরিসীমা নাই। রজনী: 
প্রভাতে দ্রিব্য সন্তান জন্মিয়াছে দেখিয়া নন্দ ও যশোদা অপর 
আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। গোঁপরাজ নন্দ কর্তৃক বিচক্ষণ 
বহুদর্শী বিপ্রগণ আহত হইয়া! নবজাঁত শিশুর কল্যাণকামনার় 
্বন্তযয়নাদি শুভকর্ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাবিধি জাতক 
পরিসমাপ্ত হইল) পিতৃগণের ও দেবগণের উদ্বেশে যথাশাস্ত 
পূজার অনুষ্ঠানেও ক্রটি হইল না। খত্বিক্গণ আশাতীত অর্থ 
প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট-হৃদয়ে নবজাত কুমারের প্রতি অজত্র আশী- 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন; চারিদিকেই আননঈধ্বনি সমৃখিত 
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হইয়া গগনমণ্ডল প্রতিনাদিত করিতে লাগিল। অসংখ্য অসংখ্য 
হত ও মাগধাদি সমুপস্থিত হইয়। স্বস্তিবাঁচন উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইল; অসংখ্য অসংখ্য গায়ক আসিয়া মঙ্গলগাথ! গাঁন করিয়া 
শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণবৃহর তৃপ্ত করিতে লাগিল ; নর্তকীগণ হাবভাব- 
বিলাসসহকারে মধুর-নর্তনে দর্শকবৃন্দের মনোহরণ করিতে আর্ত 
করিল; সমস্তাৎ মুহম্ঘহঃ ভেরী, দুন্দূভি প্রভৃতি বাঁদিত্রবাদনে 
ব্রজগৌকুল যেন কোলাহলময় হইয়া উঠিল ; চারিদিকে ধবজ, 
পতাকা, চেলপট্র, মাঁল্য প্রভৃতি উড্ডীন, সমুড্জীন ও সংস্থাপিত 
হওয়াতে ব্রজধামের শোভার পরিমীমা রহিল না। গাভী, বৎস 
ও বুষগণের গাত্র টতৈল-হরিদ্রায় অভিষিক্ত হইল; গোঁপকুল 
নানাবিধ বসনভূষণে, বিভূষিত হইয়া! অপরূপ বহুমূল্য উপায়ন-হস্তে 
নন্দগৃহে উপস্থিত হইতে লাগিল। নবকুমারের মুখচন্ত্রম! দর্শন 
করিয়া হৃদয়-মন পরিতৃপ্ত করিবে, সকলেরই এই উদ্দেশ্য, এই 
বাসনা, এই আকিঞ্চন। হীরকরত্ৰার্দি অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইয! 
গোপাঙ্গনাগণ নন্বগৃহে আগমন পূর্বক “দীর্ঘজীবী হও” বাক্যে 
নবকুমারকে আনীর্বাদ করিতে লাগিল। 

গোপকুল ও গোপিকাগণের আনন্দৌৎসব ক্রমে ক্রমে এরূপ 
বৈচিত্র্যধারণ করিল যে, সকলেই যেন হর্ষভরে উন্নত্তপ্রায় হইয়। 
উঠিল; তৎকাঁলে সকলেই যেন আত্মহারাপ্রায় হইয়া! পড়িল। 
সকলেই পরস্পরের গ্াত্রে হরিদ্রাচুর্ণ, তৈল ও বারিসেক-প্রক্ষেপ- 
রূপ মহাঁমহোৎসবে মাতিয়া উঠিল; গোপিকাগণ পুলবপূর্ণ-হৃদয়ে 
মধুর সঙ্গীতনাদে ব্রজধাম গ্রতিনাদিত করিয়া তুলিল। গোপগণও 
হর্ষভরে পরস্পর পরস্পরকে দধি, দুগ্ধ, বত ও জল ছারা অভিবিক্ত 
কীন্সিতে আর্ত 'করিল। ক্রমে আীড়োৎ্সৰ এত বৃদ্ধি পাইল যেন 
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দধির হোলী, হুঞ্ধের হোলী, খ্বৃতের হোলী, নবনীতের হোলী ও 
জলের হোঁলীক্রীড়া বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । 

এই উৎসব উপলক্ষে নন্দগোপের গৃহে মাগধ, বন্দী, পৌরাণিক 
ও অপরাপর বিগ্ভোপজীবীগণের অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম 
হইয়াছিল, নন্দরাজ ত্াহাদ্দিগের প্রতি যথোঁচিত সম্মাননা, সংবর্ধন! 
ও অভ্যর্থনা প্রদর্শন, পূর্বক অকাতরে অজশ্র অর্থদান দ্বারা পরিততুষ্ট 
করিলেন। গোপপতির দ্াতৃত্বশক্তির পরিচক্ন পাইয়া সকলের 
হুদয়ে মহাঁন্‌ বিস্ময় ও গ্রীতির সঞ্চার হইল । 

এদ্দিকে রোহিণী দেবীরও আনন্দের পরিষীমা নাই। ইতি- 
পূর্বেই তীহার গর্ভে একটী ধবলন্ন্দর মোহন পুত্রসস্তাঁনের আবি- 
ভাঁব হইয়াছে ; বন্থুদেবের অনুরোধে নন্দরাজ তাহার পরিরক্ষণ- 
ভার গ্রহণ করিরাছেন। রোহিণীও নানাবিধ বহুমূল্য বসনভূষণে 
বিভূষিতা হইয়া পুত্রের কল্যাণকামনাম় ভগবানের আরাধনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধথাসাধ্য ব্রাহ্মণ ও দীনছুঃথীকে অর্থ- 
দান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। এইরূপে ব্রজধাম যেন সাক্ষা্চ 
আনন্দমৃত্তি ধারণ করিল । 
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কংসের হৃদয় বায়ুবিক্ষুন্ধ সাগরের ন্যায় নিরস্তর চিস্তাতরঙ্গে 
তরঙ্গারিত হইতে লাগিল। “তাহার বিনাশকর্তা কোন স্থানে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন” এই কথা যেন পলকে পলকে তাহার কর্ণে 
প্রবেশ করিতে লাগিল। এই সমস্ত চিন্তার আন্দোলনে জক্জরিত 
হওয়াতে তাহার পাষাণহৃদয় পূর্বাপেক্ষাও নিষ্ঠরভাব ধারণ 
করিল। নবজাত সপ্তানমাত্রের উপরেই তাহার ক্রোধ চতুগ্তণ 
বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইল। সে মনে মনে এক একবার সংকল্প করিল, 
রাজ্যমধ্যে যেখানে যে কোন গৃহে সন্তীন উৎপন্ন হইবে, তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে আনিয়া বধ করিবে । এইরূপ সংকল্প করিল বটে, কিন্তু 
লোকলজ্জাভয় স্মরণ করিয়া আবার তাহার হৃদয়ে কথঞ্চিৎ 
বিবেকের সুঞ্চার হইল; অগত্যা সে সংকল্প তাহার হৃদয়ে 
স্থারিত্ব লাভ করিতে পারিল না। সংকল্প দূর হইল বটে, কিন্ত 
ছুরায্মার হদয়ের কুটিলতা ও নৃশংসভাব বিদূরিত হইল না; পর- 
হিংসা ও পরবিদ্বেষ মে পরিত্যাঁগ করিতে সমর্থ হইল না । 

শ্রজধামে নন্দালয়ে জন্মোৎসব হইতেছে, ছুরাচার কংসের 
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কর্ণে এই সংবাদ প্রবেশযাত্র সে রোষে প্রজলিত হইয়া উঠিল ; 
কিরূপে ৫সই শিশুর প্রাণবিনাশ করিবে, এই চিন্তাই তাহার 
হ্বদয়ে বলবতী হইল। সহসা বলপ্রয়োগ না করিয্কা কৌশলে 
শিশুর প্রাণবধের জন্য দুরাত্ম! নানারূপ কুটিল মস্্িগণের সহিত 
কুটিল মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইল। 

কংসের ধাত্রীর নাম পৃতন!। পুরাণে এই ধাত্রী পৃতনা 
রাক্ষসী নামে কীর্তিত। কংস নন্দশিশুর প্রীণবধার্থ সেই পৃতনাকে 
ত্রজধামে প্রেরণ করিল। পৃতনা দিব্য রমণীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া 
বীয় স্তনযুগলে কালকুটবিষ মাথাইয়া ধীরে দীরে নন্দগৃহে উপস্থিত 
হইল। তাহার কমনীয় মূর্তি দেখিয়! নন্দ, যশোদ গ্রভৃতি সকলে 
সাদরে অভ্যর্থনা ও সম্মাননা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করি- 
লেন। অনস্তত্প নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে ক্ষণকাল অতীত হইলে 
পৃতনা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া সন্নেহে মুখচুষ্বন পূর্বক তাহার মুখে 
হ্বীয় বিষমিশ্রিত শুনদান করিল । অন্তর্যামী শিশু পূর্ব হইতেই 
ছুষ্টার ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তিনি স্তনে এক্‌প 
তীত্রবেগে দশনদংশন করিলেন যে, পৃতন! যাঁতনায় অস্থির হইয় 
স্বকীয় বিকটমুত্তি পরিগ্রহ পূর্বক চীৎকার করিতে করিতে ধরা- 
শাঁয়িনী হইল) তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবাযু দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ 
পূর্বক পলায়ন করিল। 

অনেকে বলেন, পুরাণের এই বর্ণনাটী রূপকালঙ্কার মাত্র; 
প্রকৃত কথা এই ষে, কংস কৌশলে শিশুর প্রাণহননাভিলাবে 
স্বীয় ধাত্রী পৃতনাকে ব্রজধামে প্রেরণ করিলে পতন] তথায় থাকিয়া 
নন্দ-যশোদার সহিত সৌহার্দ সংস্থাপন করে এবং শিশুপালন- 
সম্বন্ধে নানারূপ শিক্ষাদানচ্ছলে আপন অভীষ্সাধনের উপায় 
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অহৃসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। পূতনা নামে এক প্রকার রোগ আছে; 
কৃতিকাগারে শিশুদিগকেই এই রোগ আক্রমণ করিয়া থাকে । 
যাহাতে নন্দকুমায়ের দেহে এই খধোগ আক্রান্ত হয়, কংসধাক্জ্রী 
কৌশলে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। নিশাভাগে অবিশুদ্ব 
বিধবৎ স্তন্তপান করিলেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। ধাত্রী 
নন্দকুমারের দেহে এ রোঁগের সঞ্চার করিয়া দিল বটে, কিন্ত 
মহাবল, পূর্নন্বস্থ্য কুমারের দেহে সে রোগ স্থায়ী হইতে পারিল 
না। দেহ বলিষ্ঠ ও পূর্বস্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকিলে রোগ কদাচ সে 
দেহে তিষ্টিতে সমর্থ হয় না) সুতরাং ধাত্রীর বিষমিশ্রিত অবিশ্তদ্ধ 
ছুপ্ধ ভূরিপরিধাপে পান করিয়াও নক্দদুলালের কিছুমাত্র অহিত- 
সংঘটন হইল না। অগত্যা কংসধাত্রী বিফলমনোরথ হইয়া 
তথা হইতে পলারন করিল। ইহাই পুতনাবধ বলিয়া পরি- 
কীরন্ডিত। যাহা হউক, পুতনাবধের পর নন্দকুমাঁর পূর্ণস্বাস্থ্য- 
সম্পন্ন ও সরলকায় থাকিয়। সকলের আনন্দবর্ধন করিতে 
লাগিলেন । 

একদা! যশোমতী সতী পুক্রটাকে শকটের নিয়ভাগে শয়ান 
রাখিয়া কার্ষ্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন । এদিকে কুমারের স্তনপানে 
অভিলাষ হয়, তিনি সাধ্যঘত উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে আরম্ত 
করিলেন; কিন্ত যশোদার কর্ণে সে ক্রন্দনশব প্রবেশ করিল না। 
শিশু অত্যন্ত ক্র্ধ হইয়া! রোদন করিতে করিতে চারিদিকে হস্ত- 
পদ প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তীহার পদক্ষেপে শকট তৎ- 
ক্ষণাৎ বিপর্য্যস্তভাবে ভূতলে নিপতিত হইল। সেই শব কর্ণকুহরে 
প্রবেশমান্্র যশোদ! ও অন্তান্ত সকলে দ্রুতপদে সেই স্থানে সমু" 
পস্থিত হইলেন! দেখিলেন, শকট বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, 
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তদুপরি দধি, ছুগ্ধ, নবনীত.' দ্বত প্রভৃতি '্রব্য-পুরিত যে সকল 
ভাগ ছিল, তাহা পতিত ও ভগ্ন হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ন হইয়া 
রহিয়াছে। কেন এরূপ হইল, ইহার কারণ কি, বুঝিতে না 
পাপন! স্ঘফলই বিশ্মিতলোচনে পরম্পর পরস্পরের দিকে দৃট্ি- 
পাত করিয়া রহিলেন। যখন নন্দলালের পদক্ষেপে শকট 
বিপর্যস্ত হয়, তৎকালে কতিপয় শিশু সেইখানে উপস্থিত ছিল, 
তাহারা যশোমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আমরা স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি. শিশুর পদক্ষেপে এই ঘটন! সংঘটিত হইয়াছে ।' 

শিশুগণের মুখে এই কৃথা শুনিয়া গোপগোপীগণের বিশ্বয়ের 
পরিসীমা রহিল না। শিশুর পদক্ষেপে যে শকটের এরূপ বিপর্যয় 
ঘটে, তাহারা এ বিশ্বাস কিছুর্তেই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিল 
না; ইহা ছুনিমিত্বের শ্বচনা ঘলিয়াই সকলের ধায়ণা হইল । তখন 
যশোদা সতী গ্রহশান্তির জন্ত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া! পুত্রের 
মঙ্জলোদদেশে নানাবিধ দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । 

অনেকের মতে এই শকটভঙ্গনও পুরাণের, রূপক-বর্ণনা 
বলিয়া বিশ্বী। কারণ, অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, কোন কোন 
শিশুর হস্তপদে এরূপ বল থাকে যে, পঞ্চমবর্ধীয় বালকণও তাহার 
বলের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হয় না। নন্দকুমারের দৈহিব্যন্ত্রের 
পূর্ণতা হেতু তণীয় শারীরিক তেক্জ ও বলও অপ্রতিম ছিল, সুতরাং 
এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া কদাচ বিম্ময়ের বিষয় নহে। 
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তত 


তৃপাবর্ত-সংহার, কৃষ্ণের নামকরণ 
ও তাহার বন্ধন। 
পৃতনা হস্ত হইতে ননাকুমারের অব্যাহতিলাভের সংবাদ 
পাইয়া কংসেষ় হৃদয় পূর্ধাপেক্ষা আরও চিন্তাকুল ও বিহ্বল হইয়া 
উঠিল। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দুরাত্মা দিবানিশি কেবল 
বশোদাকুমারের গ্রাণঘধের উপায়ানসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিল । 
একদা কৃণাবর্তনামক বিফটকায় অন্গুরকে আহ্বান পূর্বক 
কফংস মিষ্টধাক্যে সঙ্থ্ট করিয়া নন্দকুমারের সংহারার্থ ব্রজধামে 
পাঠাইয়া দিল। ভৃণাবর্ভ ছন্সবেশে শ্রজগোকুলে সমুপস্থিত হইয়া 
কুমারের ৰধোপাঁঘ় অন্বেষণ করিতে লাগিল। 
এদিকে যশোদ! এফ অনাবৃত স্থানে শিশুকে শয়ান রাখিয়! 
কার্ধ্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন, ইত্যবসরে তৃণাবর্ত প্রবল বায়ুরূপ 
ধারণ করিয়! মহাঝটিকা1 উৎপাদন করিল, ভীষণ ধূলিঘাশিতে চতু- 
দিক্‌ সমাচ্ছন্ন হইল; ছুরাআ শিশুকে উর্ধে শুগ্তমার্গে উৎক্ষিপ্ত 
করিয়া পলায়নের চেই! কবিল; মহাতেজ! শিশু তাহাতে কিছু- 
মাত্র কষ্টবোধ না করিয়া ছুরাত্মীকে ধারণ পূর্বক তাহার প্রাণ 
বিনাশ ধরিলেন এবং আপনিও দারুণ টীৎকাঁর করিয়া রোদন 
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করিয়া উঠিলেন। রোদনধ্বনি শ্রবণমাত্র জননী যশোঁদা যেমন 
দ্রুতপদে তথায় সমৃপস্থিত হইলেন, অমনি শিশু শূন্য হইতে তাহার 
ক্রোড়দ্ধেশে নিপতিত হইলেন । দারুণ আস্গুরিক অত্যাচার মনে 
করিয়া যশোদার ভয় ও বিশ্বয়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি 
ব্রাহ্মণগণদ্বার! পুত্রের কল্যাণকামনায় নানাবিধ স্বস্তযয়নাদির অনু- 
ান করিলেন । 

অনেকে ইহাকেও পুরাণের রূপকবর্ণনা বলিয়া বিবেচনা 
করেন। ত্বাহারা বলেন, কোন সময়ে ব্রজগোঁকুলে ভীষণ আবর্ত- 
ময় বাত্যা সমুখিত হওয়াতে অনাচ্ছাদিত স্থানে শায়িত যশোদা- 
ছুলালের প্রাণসন্কট উপস্থিত হইয়াছিল। দৃঢ়মুন্টিতে তৃণগুচ্ছধারণ 
করিয়! তেজম্বী মহাবল শিশু শয়ান ছিলেন, সুতরাং সেই প্রবল 
বাম তদীয় গুরুভার দেহ শৃন্তে অধিকদূর [উত্তোলিত করিতে সমর্থ 
হয় নাই; কিনঞ্চিন্নাত্র উিত হইয়াই ভারময় দেহ ভূপতিত হয় । 
এই আবর্তময় বাতযাই তৃণাবর্ত নামে কল্পিত হইয়াছে। 

এদিকে বস্থদেব পুত্রবিরহে হর্যবিষাদ্দে কারাগারে অবস্থিতি 
করিতেছেন। যথাসময় সমাগত দেখিয়া তিনি নিজ কুলপুরো- 
হিত গর্শমুনিকে আহ্বান পূর্বক শিশুছ্ধয়ের নামধ্ধরণ- 
সম্পাদনার গোকুলে নন্দালয়ে প্রেরণ করিলেন। গর্গ পরম- 
গ্রীত হইয়া গোকুলে গমন পূর্বক যথাবিধানে রোহিণীকুমার ও 
যশোদাছুলালের নামকরণ-সংস্কার সম্পাদন করিলেন। রোহিনী- 
নন্দন বলরাম এবং যশোদাছুলাল কৃষ্ণ নামে অভিহিত 
ইইলেন। 

রুষ্*বলরাম দিন দিন শশিকলার ম্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন। গোকুলে আনন্দের আর অবধি রহিল না। ক্রমে: 

€ 








ক্রমে রাম্কৃষ্ণ জানু ও হুস্ত দ্বার বিচরণ করিতে গিথিলে তদদর্শনে 
কোহিতী ও যশোদার স্বদয় আননাবেগে উথলিয়া উঠিল। ক্রমে 
শিশুদ্ধসু পাঁদচারণ1 করিতে শিখিয়! ইতস্ততঃ ক্রীড়! করিয়া বেড়া: 
ইতে লাগিলেন। তাহাদের তৎকালীন বূপমাধুরী দর্শনে গোকু" 
লের সকলেই বিমোহিত হইয়া পড়িল। অপ্নিকস্ত কৃষ্ণকে যে 
কেহ ক্রোড়ে তুলিয়া পইতেন, তাহারই হৃদয় প্রেমে গদগদ হইত, 
নয়নে আনন্ধান্ত পড়িত, হয় যেন সম্পূর্ণ ন্গিধ বোধ হইত; 
সাহারা মনে করিতেন, যেন আপন পুত্রকেই হ্বদয়ে ধারণ করিয়! 
হৃখ্লাগরে সৃস্তরণ করিতেছেন। 

ক্লুষের নিকট সকলেই সমান। জননীর ক্রোড়ে উঠিয়া 
তিশি ষেরূপ আনন্দলাভ করিতেন, অন্্ কামিনীর অঙ্কে উখাপিত 
হইলেও উীহার ম্বদদ্বে সেইরূপ আমন্দ অন্ুভব হইত। ইহা 
দেখিয়া জননী যখেোদার ত্তদয়ে কিঞি ঈর্মার উদয় হইন্ত। তিনি 
মনে করিতেন, আমার সন্তান, অন্ের ক্রোড় অপেক্ষা আমান 
ক্রোড়ই উহার অধিকতর ম্পৃহ্ণীয় হওয়া উচিত; আমার ফ্রোড়ে 
যেরূপ আগ্রহুতঘ্নে উঠিতে ইচ্ছা করিবে, অন্তের ক্রোচড় যাইতেও 
সেরূপ আগ্রহ করিবে ফেন? মনে মনে এইরূপ চিস্তা করিয়া 
বঙ্গোদাদেবী হৃদ দুর্জয় ঈর্ঘাপিশাচীকে পোষণ করিয়া রাখি" 
লেন। কিরূপে পুত্র তাঙ্ার মায়াবন্ধনে বদ্ধ হুইয়া থাকিবে, 
এই চিন্তাই তাহার ভবদয়ে বলবতী হইবা। সেই রাঁসন! ফলবতী 
করিবার জন্য ঘশোদা|! নানাবিধ চেষ্ট] ও ঘন্ধু করিতে লাগিলেন 
বটে, কিন্ত কিছুতেই তাহার দে মনোরথ স্সিদ্ধ হইল না। 
কষ ভাঁহাঁর করো উহিমাও যে ভাঁব প্রদর্শন, ক্ষরিয্তন, অপরা 
র্ণীর জন্কে উঠিলেও মেই: তাক্ষ গ্রকাশ, পাইত।' তীহাকে 
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ক্রোড়ে লইয়া সকলেই মনে করিত, আমার গর্জাত শিশুকে 
অঙ্কে ধারণ করিয়াছি। এই ভাবিয়া সকলেই তাহার চক্ীবদনৈ 
সন্সেছে ঘন ঘন চুস্বন দাঁন করিতেন, স্ষেহাশ্রুতে বালকের অঙ্গ 
অন্ভিবিক্ত করিয়া দিতেন। এইরাগ দৃষ্ত দেখিয়া যশোদার হায় 
ঈর্যাবশে ব্যখিত হইয়া উঠিল। 

কৃষ্ণ দিম দিন অতীব চঞ্চল হইস্বা উঁঠিলেন, বাঁলকস্থভাঁববশে 
মানাবূপ দৌরাআ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, গৃহে গৃহে গমন 
করিয়া আভীরিণীগণের ছুগ্ধভাঁও, দধিভীগু) 'নবনীতভাগু প্রভৃতি 
ভগ্ন করত দধিতু্ধাদি হরণ ও ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
ধশোমতী কিছুতেই তাহার দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে না পারিয়া 
একদা রজ্জস্বারা তাহার হস্তবন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অহো | কি ভ্রম! জগংসংসার ধাহার ক্লায়াবলে সংবদ্ধ রহিয়াছে, 
সামান্ঠ বজ্জুতে সেই অনাদদিগুরুষকে বন্ধম করিতে কে ঈর্থ 
হইবে? যশোঁদ! রজ্জু লইয়া শিশুর করবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলে রুঙ্জু 
ফ্রমশই হাঁস পাইতে লাগিল, যতই রজ্জু আনীত হয়, কিছুতেই 
কষ্চের হন্তবন্ধনে কুলাঘ না। এই অস্টুত ব্যাপার দেখিয়া যশো- 
মতী যার পর নাই বিশ্মিত হইয়া উঠলেন $. পরিশ্রম নিবন্ধন 
তাহার বদন শ্বেদবারিতে সংগ্লুত হইল । জননীর রেশ দেখিয়া 
দয়াময় শিশু যেন আপন ইচ্ছাবশেই বন্ধনগ্রস্ত হইলেন। 

এটীও অনেকের, বিবেচনায় দ্ূপকবর্ণনা বলিয়া নিরূগিত। 
রুষ্ণ অন্যরমণীর অন্কগত হইলেও স্বীয় জননীর গ্তায় তৎপ্রাতি 
ম্মেহতব প্রদর্শন করাঁতে যশোদার মনে ঈর্ধায় সঞ্চার হয়। তিনি 
কৃষ্ণকে মায়াবন্ধনে বন্দী করিবার জন্ত অনেবিধ প্রয়াস পাইয়াঁও 
সফলকাম হইলেন ন1) তীহার হৃদয়ে ঘার পর দাই ছঃখের সঞ্চার 
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িটিিটিডিটি রি িিনিরিরিিডিির নিউ রনির ররর 
হইল। ইহা! দেখিয়া, তাহার হৃদয়ের বাসনা বুঝিতে পারিদ্া 
ইচ্ছাময় কৃষ্ণ তীহার নিকট এন্পভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন 
যে, যশোদার আত্মবিম্মরণ জন্মিল; তিনি হৃদয়ে ধারণ করিলেন 
যে, এইবার কৃষ্ণ আমার মায়াবন্ধনে সংবদ্ধ হইয়াছে । ইহাই 
কুষেের বন্ধন বলিয়া কীন্তিত। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


ধু 





যমলার্জদুনভঞ্জন ও বৃন্দাবন-প্রতিষ্ঠা । 

পুরাণে বর্ণিত আছে, নন্দত্রজে বহুদিনের প্রাচীন একটা 
বৃক্ষ ছিল; তাহার নাম যমলার্জুন। ছুইটা বৃক্ষ ষুগ্মভাবে 
সমূৎপন্ন হইয়া দৃঢ়বেষ্টন পূর্বক সুষ্সিগ্ধ ছায়া-বিতরণে শ্রীস্তগণের 
্রান্তি দূর করিয়া দিত। ব্রজবাসীর! কেহই সেই বৃক্ষে হন 
প্রদান করিত না; সকলেরই ধারণা ছিল, কোন মহাত্মা 
শাপত্রষ্ট হইয়। এই বৃক্ষদ্বয়রূপে ধরাতলে আগমন করিয়াছেন। 
এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া কেহই সেই বৃক্ষের গাত্রে হস্তপ্রদান 
করিতে সাহসী হইত না। একদা] শ্রীকুষ্ণ যদৃচ্ছাবশে ভ্রমণ করিতে 
করিতে সেই বৃক্ষের নিকট সমৃপস্থিত হইলেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে 
সেই বিশাল মহীক্ষহের প্রকাণ্ড শাখা ভগ্ন করিয়া ফেলিবামাত্র 
ছুইটা দিব্যমর্তির আবির্ভাব হইল। মুর্তিত্বত্ধ করযোঁড়ে কৃষের 
.গুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া! নিবেদন করিল, “প্রভো ! আমর! 
বহুদিন যাবৎ শ্াগ নিবন্ধন বৃক্ষযোনিত্ব প্রাপ্ত হইয়া! এই ত্রজ 
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গোকুলে অবস্থান করিতেছিলাম ; অগ্য আপনার প্রাদে আঙা- 
দের মুক্তিলাভ হইল। আপনি দয়াময়, আপনার চরণে ফোটি 
কোটি প্রণাম।* এই বলিয়া মুর্তিদ্বয় বিমানারোহণে তৎক্ষণাৎ 
স্থরধামে প্রস্থান করিল। 

এই বিশ্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসীগণের হৃদয় 
চমকিত হইয়া উঠিল। কৃষ্টের অসমসাহসিকতা ও অমিত- 
বীর্যের নিদর্শন দেখিয়া তাহা'দিগের হৃদয় যেন আত্মবিস্বৃত হইয়া 
পড়িল। সকলেই মনে করিতে লাগিল, কৃষ্ণ পৃর্ণশক্তিময় অসা- 
ধার? পুরুষ। 

সহস! নন্দব্রজে অত্যন্ত ব্যাদ্ের ভষ উপস্থিত হইল । নন্দী, উপ- 
নন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঘোষবুদ্গণ সমবেত হইয়া পরার্ধ্শ 
করিলেন, আর ঘোষপলীতে আমাদিগের বস কর! বিধেয় নহে। 
একে 'ত ব্যাপ্রের উৎপাত, তাহার উপর রাক্ষ্লী মায়া হইতে ভাঁগ্য- 
বশে কয়বার শ্রীকৃষ্ণের জীবনরক্ষা হইয়াছে; অধিকন্ত দুরাঁচার 

ংস অতি নিকটে উপস্থিত; মধ্যে ধমুনাঁ নদদীমাত্র ব্যবধান ; 

অতএব এ স্থান পরিত্যাগ করিয়! স্থানান্তরে বাঁস করাই শ্য়েত। 

বৃদ্ধগশের মতেই সকলে অন্থমোদন করিল। অনত্বর কোন্‌ 
স্থানে বাস করা অভিমত, সকলে তাহারই আন্দোলনে প্রবৃত্ত 
হইলেন।' অনেক স্থান অন্ুন্ধীনের পর বুন্দাবনভূমিই সকলের 
মনোনীত হইল। এ স্থান গোঁবদ্ধনগিরির অতি সন্নিকটে 
সংস্থিত। তত্রত্য ভূমি মনোমুগ্ধকর তৃণলতাঁদিতে সমাচ্ছ্ন 
এবং মনোহর বনস্থলীতে সমস্তাঁৎ পরিবৃত। এ স্থানে বাস করিলে 
গবাদি পশুকুল নুখস্বচ্ছন্দে বিচরণ ও শম্তাদি ডোজন করিয়া 
জীবনধারণ করিতে পারিবে; সুতরাং এ স্থানেই দানের উপ- 
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যোগী বলিয়। স্থির হইল এবং গোকুলবাসীরা সকলেই তথয 
গমনের উদ্যোগ করিতে আরস্ত করিল। 

, গোকুলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গোপকুল অসংখ্য 
অসংখ্য শকট আনয়ন পূর্বক তছুপরি স্ব স্ব দ্রব্যাদি উত্তো- 
লন ও নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক বৃন্দাবনোদেশে শুভযাআ! 
করিলেন। গোপকুলের কুলপুরোহিত ন্বস্তিবাচন করিতে করিতে 
অগ্রগামী হইলেন। 'নন্দরাজ রামকৃষ্জকে রথোপরি আরোহণ 
করাইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে সানন্দচিত্ে প্রস্থান করিলেন। 

ক্রমে নানাবিধ নদ, নদী, গিরি, কানন, পল্লী অতিক্রম 
করিয়। গোপগণ মনোমুগ্ধকর পরমপবিত্র বৃন্াবনধামে সমুপস্থিত 
হইলেন। সর্বাগ্রে গোগণের বাসস্থান নিরূপিত হইল। অনত্তর 
শনৈঃ শনৈ: গোপকূলের আবাসসকল বিনির্ষিত হইলে মনোহারিণী 
একটা পল্লী বিরাজ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বৃন্দাবন 
একটা চিত্তরগ্রিনী নগরীতে পরিণত হইয়া উঠিল। গোপগ্ণ 
কৃষ্ঃবলরামকে লইয়া পরমন্থুধে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


সী সপ সে 





কংসাস্ত্র, বকান্থুর, অঘান্থর প্রভৃতি বধ। 
একদ! রামকৃষ্ণ স্বীয় বয়স্তবর্গ সহিত যমুনাতীরে বৎস চরাইতে- 
ছিলেন, সেই সময় একটা দৈত্য তাহাঁদিগের হিংসা! করিবার বাস- 
নায় আলিয়া উপস্থিত হইল। ভগবান্‌ হরি সেই দৈত্যকে বৎসরূপে 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় । ৫৫ 


বৎসযূথের মধ্যগত দেখিয়া বলদেবকে দেখাইয়। দিলেন। পরে 
আপনি যেন কিছুই জানিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ 
করত ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গেলেন। সমীপে উপস্থিত 
হইয়াই বৃ$ুসরূপী সেই অসুরের পশ্চাদ্ভাগের ছুইটা পদ মহিত 
লাঙ্গুল ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ ঘুরাইলেন, পরে গতান্থ করিয়া কপিখ- 
গাছের অগ্রে প্রক্ষেপ করিলেন। এ বংসান্থরের বিশাল ভারে 
সেই কপিখতরু ভাঙ্গিয়৷ পড়িল, সুতরাং এ অন্থরও তাহার 
সহিত পতিত হইল। তদনস্তর মৃত অন্ুরকে দেখিয়] বালকগণ 
যার পর নাই বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহারা আশ্চর্য্য প্রকাশ 
করিতে করিতে সকলেই কৃষ্ণকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল 
এবং দেবগণ পরিতুষ্ই হইয়া ন্বর্গ হইতে কুস্থমবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। এই ছুরাঁচার দৈত্যই বৎসান্থুর নামে গ্রসিদ্ধ ছিল। 

একদ1 গোপবাঁলকেরা স্ব স্ব বৎসগণকে জলপাঁন করাইৰে 
বলিয়! জলাশয়-সমীপে গমন পূর্বক গোবৎসগণকে জলপান করা- 
ইয়া আপনারাও জলপান করিতে লাগিল। তথায় মহাবলবান্‌ 
একটা পক্ষী তাহাদের নয়নগোচর হইল। সে বজ্তনির্ভিন্ন পর্ববত- 
চ্যুত প্রকাণ্ড শৃঙ্গের স্তাঁয় তথায় বসিয়াছিল। দেখিবামাত্র সমুদয় 
বাসক যার পর নাই ভীত হইল। প্র পক্ষীর নামবক। সে 
একটা মহান্‌ অসুর, বকরূপ ধাঁরণ করিয়া বসিয়াছিল। সে 
শ্রীকুষ্ণকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত বেগে আসিয়া একেবারে গ্রাস 
করিল। তাহার তৃণ্ড অতিশয় তীক্ষ এবং সে স্বয়ং মহাঁবলিষ্ 
ছিল। 

বলরাম প্রভৃতি বালকেরা কৃষ্ণকে মহাবকের মুখগ্রস্ত হইতে 
দেখিয়া, যন্ত্রপ ইন্জিয্লগণ প্রাণ বিনা বিচেতন হয়, ভয়ে সেইব্ধপ 
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অচৈতন্ক হইল; কিন্তু শ্রী সেই বকের বানমধ্যস্থ হইয়া 
অগ্রির তায় তাহার তালুমূল দগ্ধ করিতে লাগিলেন, সুতরাং পে 
জগদগুরুর জনক এ গোপালককে রোষে ক্ষতবিক্ষত করিয়া 
তৎক্ষণাৎ বমন পূর্ধবক বাহির করিয়া ফেলিল। তারার পরেই 
তপ্ডাঘাত দ্বার প্রাণবধার্থ পুনরায় নিকটে গেল। কংসপ্রেরিত 
এ বককে পুনরায় আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার ছুই বাছ 
দ্বারা তাহার তৃগুদ্বয় ধারণ করিলেন এবং দর্শনকারী বালকগণের 
সমক্ষে বীরণবতৎ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে দেবগণের হৃদয়ে 
পরম হর্ষ জন্মিল। সেই সময়ে সুরলোকস্থ সমস্ত লোক ননান- 
বনের মল্লিকাদি কুসুম ভগবান্‌ হরির উপর বর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। তত্র্শনে কষ্জসমভিবাহারী গোপবালকগণ যৎপরোনান্তি 
বিশ্মিত হইয়া পড়িল। এই সংবাদ পাইয়া গোপগোপীগণের 
বিশ্ময়ের পরিসীমা রহিল না। 

শ্রকুষ্ণ প্রত্যহই বলরাম ও অন্ণন্য বয়স্তগণের সহিত শৃঙ্গধবনি 
করিতে করিতে গোচারণার্থ বনভূমিতে গমন করিতেন । 
গৌঁপালকেরা গোবৎসগণকে ছাঁড়িয় দিয়া আমোঁদ-প্রমোদসহ- 
কারে ত্রীড়া করিয়া বেড়াইত। 

একদা! অথ নামে একটা ভয়ঙ্কর অন্গুর ঈর্ধাবশতঃ ব্রজবালক- 
দিগের এপ স্থুখত্রীড়! দর্শনে অসহিষু হইয়া সেই স্থানে আসিয়া 
সমুপস্থিত হইল। এ দানব অতিশয় দুর্দান্ত, দেবতাঁরা অমৃত- 
পানে অমর হইয়াও তাহা হইতে মৃত্যুভয় করত নিরস্তর ছিত্র 
অন্বেষণ করিতেন; তীহাঁরা স্ব স্ব জীবনবাসনায় পরস্পর প্রত্য- 
হই এইরূপ বলিতেন, “কিরূপে এই পাপায্মার বিনাশ হইবে ?” 
& অঘানুর পৃতুন! ও বকান্রের অন; কংদ কর্তৃক প্রেরিত 
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হইয়া আসিয়াছিল। সে কুষ্ণকে বালকবুন্দের সহিত অবলোকন 
করিয়! নিশ্চয় করিল, এই বালক আমার ছুই সহোদরের বিনাশ- 
কারী, বংসপাল সহ অগ্ধ ইহাকে বিনাশ করিব। ইহাদিগকে 
বিনষ্ট করিলে ব্রজবাসীগণেরও আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না। 
এই প্রকার নিশ্চয় করিয়! এ খল অন্থুর যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ ও 
পর্ববততুল্য বিশাল অজগর-দেহ ধারণ করিয়া! এ সকল বালককে 
গ্রাস করিবার আশায় পথিমধ্যে শয়ন করিল । তাহার বিশাল- 
দেহে পর্ধবতগুহাতুল্য বিকট মুখ প্রসারিত রহিল। অধরোষ্ঠ 
ধরায় পতিত ও উত্তরোষ্ঠ জলধরে সংলগ্ন হইল, ওষ্ঠপ্রাস্তভাগ 
পর্ধবতগুহার তুল্য বিস্তীর্ণ রহিল। তাহার দস্ত-সকল গিরিগহা” 
তুল্য, মুখের মধ্যভাগ যেন গাঢ় অন্ধকার, জিহ্বা! যেন বিস্তীর্ণ পথ, 
নিশ্বাস সাক্ষাৎ যেন পবন, চক্ষুত্বয়ের দৃষ্টি দাবাগ্রিবৎ অত্যুষ্ণ । 

একপ বিস্তীর্ণ বদন দর্শন করিয়া সকল বালকই তাহাকে 
বাস্তবিক অজগর মনে করিল। তাহারা পরম্পর বলিতে লাগিল, 
এই অজগর কি আমাদিগকে গ্রাস করিবে? এ যদি আমাদিগকে 
বিনষ্ট করিতে চাহে, বকান্রের ম্থায় অনুরহস্ত। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 
ক্ষণকালমধ্যে আপনিই বিনষ্ট হইবে। ইহা বলিয়া বন্চারি 
ভগবান্‌ হরির কমনীয় বদন অবলোকন পূর্বক হাসিতে হাসিতে 
করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল । 

দেখিতে দেখিতে অসুরের মায়াবলে গোপবাপকগণ তাহার 
মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইল । দুরাত্মা অস্তুর তাহাদিগকে গিলিয়া 
না ফেনিয়। হা করিয়াই রহিল। তাহার মনে মনে এই ইচ্ছা 
যে, যতক্ষণ পর্য্যস্ত শ্রীকষ। আসিয়া! তাহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট ন! 
হন, ততক্ষণ সে বালকদিগকে গ্রাস করিয় ফেলিবে না। 
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এর্দিকে সর্বলোধের অভয়দাতা ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ দীন গোপ- 
বালফদিগকে মৃত্যুর জঠরাগ্নির তৃণীভূত হইতে দেখিয়! অত্যন্ত 
গীড়িত হইতে লাগিলেন। পরে সেই খলের জীবন ও প্র সকল 
সাধু হিংসন এই দুইটী ঘটনা! যাহাতে না ঘটে, অনেকক্ষণ 
ভাবিয়া তছিহয়ের উপায় স্থির করত অবশেবে আপনিও সেই 
'অজগঞ্নের মৃখবিৰরে প্রবিষ্ট হইলেম। 

শরীক অজগরবূপী অঘানুরের মুখমধ্যে প্রবি্ হুইবামাত্র 
ক্বেবগণ মেঘব্যধধানে থাকিয়া ভয় হেতু হাহাকার করিয়া চীৎকার 
আর করিলেন, এদিকে অথান্বের কুটিলব্যবহারে তাহার দেহ 
চূর্ণ কপ্সিতে ভগবানের ইচ্ছা হইল) স্থৃতরাঁং বালক ও বৎস সহ 
আপনাকে তাহার গলদেশে বর্ধিত করিতে লাগিলেন। তখন 
সেই অধান্ুর়ের ক নিরুদ্ধ ও লোচন বহির্গত হইয়া পড়ি; 
সে ব্যাকুল হইয়া ইতস্তত: ভ্রমণ করিতে লাগিল) অবিলম্বেই 
তাহার দেহমধ্যে পবন নিরুত্ধ হইয়া! পরিপূর্ণ হইল এবং ্রহ্ধরন্ধ- 
ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। 

বাধু বহির্গত হইবাগাত্র তাহার সঙ্গে সমুদয় ইন্দিক্নও দির্গত 
ইইল। শ্রীরুষ্ণ দেখিলেন, আপনার সন্ত সুহাদ্‌-বয়স্তগণ গতান্ু 
হইয়াছে, অতএব অমৃতবর্ধিণী স্বীয় দৃষ্টি হ্বারা জীবনদান পূর্ববক 
উত্বাপিত করিরা তাহাদের সহিত মিলিত হওত নির্গত হইয়া 
আসিলেন। এর সর্পের স্ুলদেহস্থ অদ্ভুত মহৎজ্যোতিঃ স্বীয় 
ভেজে দশদিক প্রজ্জালিত করিয়া ভগবানের বিনিরগম প্রতীক্ষা 
করত আকাশে অবস্থিতি করিতেছিল। ভগবান্‌ নির্গত হইঘাঁ- 
মাঞ্জ দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষে তাহ! সেই ঈশে গিয়া গ্রবেশ 
করিল। অদ্বাদর বে অন্গরশরীর ধারণ . করিয়াছিল, তাহার 
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অন্ত চর্ম শুষ্ক হইয়া বহুকাল যাবৎ বৃন্দাৰনে ব্রজবাদীগণের 
ক্রীড়াদ্রব্যন্ববপ হুইয়! বিদ্যমান ছিল। 

এইরূপে দিন দিন শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকী শক্তির পরিচয় পাইয়া 
রৃন্দাবনবাপী গোঁপগোপিকাগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল ন!। 
তাহারা কৃষ্ণকে লোকাতীষ্ অদ্ভুত পুরুষ বলিল জ্ঞান করিত্তে 
লাগিল) 
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০ 


ব্রঙ্গ। কর্তৃক মায়াবলে গোপবালক ও গোবৎস- 
হরণ এবং ব্রহ্মার মোহ। 


এক! শ্ীরু্ণচ* গোপবালকগণের সহিত গোচারণে ' গমন 
করিয়া বনমধ্যে বনভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোঁবংসগণ ইতশ্ততঃ 
যনোনুখে বিচরণ করিতে লাগিল। ব্রজবালকগণ শ্রীরুষ্ণের চতু- 
গ্িকে পন্মাকারে ভূরি ভূরি গংক্তি রচনা করিয়া ঘন হইয়া বসিল, 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইলেন, তাহার, অভিমূখে 
সকলেরই মুখ রহিল, অতএব কমল-কর্ণিকার পত্রসকল ঘের 
শোভ| পায়, ভাহীরা তদ্রূপে বিষ্বাজমান হইল। তাহাদের মধ্যে 
কোন কোন বাপক. পুষ্প দ্বারা, কেহ কেহ পুম্পদল দ্বারা, কতক- 
গুলি পল্লব দ্বারা, কতিপন্র শিশু অনুর, ফব, গাংছয় ছাদ, শিল্কা 
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ও প্রস্তর হারা পত্র রচন! করিয়। আহার আরম্ত করিল। স্বপ্- 
রাঁসী ও মর্তাস্থ ব্যক্তিগণ বিশ্মিত হইয়া এই ব্যাপার দর্শন করিতে 
লাগিলেন । বালকগণ ভোজনের আমোদে ব্যাপৃত আছে, এদিকে 
গোবতসগণ চরিতে চরিতে তৃনলোভে হঠাৎ দূরবর্তী একটা বৃহৎ 
বন্মধ্যে প্রবেশ করিল। 

্রহ্ধা নভোমার্গে অবস্থিত হইয়া এই সকল ব্যাপার দর্শন 
করিতেছিলেন, এ অবসরে তিনি আসিয়া বালরূপী ঈশ্বর হরির 
অন্তমহিমা-দর্শনার্থ তদীয় বস এবং ভোঁজনস্থান হইতে বৎস- 
পালমকলকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন; পরে অন্তত্র স্থাপন 
করিয়া আপনি অন্তধধন প্রাপ্ত হইলেন। 

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বংসমকলকে ও বৎসপাঁলদিগকে দেখিতে না 
পাইয়া বিপিনের ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্ত 
কুত্রাপি দেখিতে না পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রহ্মারই এই 
কার্ধ্য। শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ, কোন বিষয়ই তাহার অজ্ঞাত রহিল না। 
তখন দেই তত্বদর্শী হরি সেই সকল বালকগণের জননীর ও ব্রহ্মার 
'আনন্বিধানার্থ আপনাকেই ৰংস ও বৎসপাল এই দ্বিবিধরূপে 
বচন! করিলেন। বৎস ও বৎ্সপালদিগের যদ্রপ ক্ষুত্র পরিমাণে 
শরীর, যে প্রকার ক্ষুদ্র ক্র হত্তপদাদি, যাঁদৃশ শৃঙ্গ, বেণুদ্ল, শিক্য 
প্রভৃতি, যেমন বসন-ভূষণ, যেমন গুণ, যেমন আকার, যেষন 
বয়স, ঘ্নে প্রকার আহারবিহার, অবিকল তদ্দ্রপ হইয়া! সর্বন্বক্ধপ 
ভগবান্‌ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ভগবান্‌ হরি এই প্রকারে 
সর্বাস্থা ছইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন বৎসপাল-বালকদিগের 
মাতৃগণও ভগবন্ায়ায় মুগ্ধ হইয়৷ পড়িল; তাহারা মায়ারচিত 
ধালকগণকেই স্ত্ব্ব তনয় জ্ঞান করিতে লাগিল। র 
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এই প্রকারে ন্বযমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বংসপালক হইয়া বংস এবং বৎস- 
পালকচ্ছলে আপনার দ্বারা আপনাকেই পালন করত সংবৎসর 
বনে বনে ও গোষ্ঠে গরোষ্টে ক্রীড়া করিলেন। তখন বর্ম পুনরায় 
ৰনপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান্‌ পূর্বরবৎ অন্ুচরগণ 
সহ মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি মনে মনে বিতর্ক 
করিতে লাগিলেন, একি? গোঁফুলে যত বালক ও গোঁবৎস 
ছিল, বৎস সহিত সকল বালকই আমার মায়াশয্যায় শয়ান আছে, 
অগ্ভাপি তাহাদের পুনকথান হয় নাই। আমার মায়ায় মোহিত 
সেই সকল বালক হইতে অভিন্ন এসকল বৎস ও শিশু কোথা 
হইতে হইল? ইহারা এখানে কিরূপে আসিল? ব্রহ্মা এই 
প্রকার তর্ক-বিতর্ক করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না; 
বিশ্বমোহন ভগবান্‌ বিষুকে মায়া বারা! মুগ্ধ'করিতে গিয়া তিনি 
আপনিই বিমোহিত হইলেন) হংসপৃষ্ঠে নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি 
করিলেন। 

অনস্তর ব্রহ্গা বিষ্ণুর মহিম! বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ববহৃত 
গোবস ও বালকর্দিগকে আনিয়া দিলেন। এদিকে শ্রীকৃঃও 
মায়াষবনিক। অপস্যত করিয়া দিলেন; কৃত্রিম কল্পিত বৎস ও বৎস- 
পালগণ তিরোহিত হইল। অনস্তর ভতুক্ম্থ বিধাতা নানাবিধ 
বেদাস্তবাক্যে শ্রীকফ্ণের স্তব করিয়! তদীয় প্রসম্নতা লাভ করত 
নিজধামে প্রস্থান করিলেন। 





ধেনুকাস্থরমর্দন ও কালিয়-দমন। 


একদা শ্রীরুম্ত অগ্রজ বলদেব ও অন্যান্ত বয়স্তগণের সহিত 
বৃন্দাবনগোষ্ঠে গোচারণ ও নানাবিধ ক্রীড়া করত ভ্রমণ করিতে- 
ছেন, ইত্যবসরে শ্রীনামনামা গোপাল ও স্থুবলার্দি সকলে কৃষ্ণকে 
সন্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই স্থানের অনতিদূরে 
একটা সুবুহৎ অরণ্য আছে, সেই বন বহুতর তালতরুতে পরি- 
ব্যাপ্ত, তথায় সতত ভূরি ভূরি তালফল পতিত হইয়া আছে, কিন্ত 
ধে্গক দানব সেই সমুদয় তালই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 
হেরাম! হে কৃষ্ণ! সেই*অসুর অতিশয় বীর্য্যবান্‌ তাহার বূগ 
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সে একাকী নহে) আত্মতুল্য বলশালী অন্যান 
বহুতুর জ্ঞাতিগণে পরিবৃত থাকে । তাহার ভয়ে কোন ব্যক্তিই 
সেই বনের সুরভি তালফল কখন ভোজন করিতে পায় না, 
সুতরাং তথায় রাশি রাশি ফল পড়িয়া থাকে। 

নুহ্ৃদ্গণের এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রিয়- 
করণাভিলাষে কৃষঃ ও বলরাম হান্তপূর্বক গোপগণে পরিবৃত হইয়া 
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সেই তালবনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বলদেব তালারণ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া হস্তীর স্ায় মহাঁবলে বাহদ্বয় দ্বারা ধারণ পূর্বক 
কম্পিত করত তরু হইতে তালফল পাঁতিত করিতে আরস্ত 
করিলেন। তাঁলফলের পতনশব্দ শ্রবণমাত্র ধেন্ুকান্ুর রাসভা- 
কার হইয়া বেগে পর্র্বত-সহিত পৃর্ধীতল কম্পিত করত তংক্ষণা 
সেই দিকে ধাবমান হইল | মহাঁবল ধেন্ুক সত্বর সমীপে আসিয়া 
পম্চাদ্ভাগের ছুইথান প! দিয়া বলদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত 
করিল, পরে কুৎসিত গর্দিভশবের অনুকরণ করিতে করিতে 
চতুর্দিকে দৌড়িতে লাগিল; অনস্তর পুনরায় নিকটে আসিয়া 
প্রচ্ডক্রোধে সম্মুথে দাড়াইল এবং বলদেবকে নিহত করিবার জন্য 
রোধবশতঃ পশ্চাদ্ভাগের ছুইটা পা তাহার দিকে প্রসারণ কারল। 
বলদেব এক হাঁতে সেই ছুইটা পা ধরিয়া অনেকক্ষণ এ অসুরকে 
বারংবার উৎক্ষেপণ পূর্বক ঘৃরাইলেন, পরে ত্রাণ দ্বারা তাহার 
জীবনত্যাগ হইয়াছে জানিয়! ভূতলে ফেলিয়া দিলেন । 

তদনস্তর ধেন্ুকাস্ুরের যে সকল জ্ঞাতি গর্দভরগী হইয়া ছিল, 
তাহারা তুদ্ধ হইয়া রামকৃষের প্রতি ধাবমান হইল এবং রোষ- 
বশতঃ তাহাদের বান্ধবদিগকে আহত করিল। কিন্তু সেই 'সকল 
অস্থুরকে আসিতে দেখিয়া রাম ও কৃষ্ণ পশ্চাদ্ভাগের প1 ধবিয়! 
তালগাছের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ছুরাতগণ সবেগে বৃক্ষ- 
গাত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়! প্রাণত্যাগ করিল । 

এই প্রকারে ধেন্ুকান্বরকে সগণে নিহত হইতে দেখিয়া 
সর্বসাধারণ মানবগণ নিভীকহৃদয়ে তালবনস্থ তাঁলফল ভক্ষণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং পশুগণ নিরুদ্ধেগে তৃণ ভোজন করিতে 
আরম্ভ করিল। তৎপরে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ অন্থব্তী 
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'গোপগণের স্তব শ্রবণ করিতে করিতে অগ্রজ সহ ব্রজমণ্ডলে 
প্রবেশ করিলেন। 

একদা ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ বৃন্দাবনে পর্যটন করিতে করিতে 
নখাগণে পরিবৃত হইয়৷ কালিন্দীকুলে গোচারণ করিতে গেলেন। 
সে দিন বলদেব তীহার সমভিব্যাহারে হিলেন না। কালিনীর 
জলমধ্যে কাঁলিয় নামে একটা ভয়ঙ্কর বিষধর বাস করিত । তাহার 
বিষে কালিন্দীর জল সর্বদ! ভয়ানকরূপে দুষিত হইয়া থাকিত। 
গো এবং গোঁপগণ তৎসন্লিকটে গিয়া নিদাঘ ও আতপে অতিশয় 
আর্ত হইল এবং পিপাসায় আকুল হওয়াতে সেই ছুষ্ট জলই 
যথেই পরিমাণে পান করিল। দৈবোঁপহত হইয়া! সেই বিষাক্ত বারি 
পাঁন করিবামাত্র সকল ব্যক্তিই গতাস্থ হইয়। জলোপাস্তে পতিত 
হইল | যোগেশ্বরেশ্বর হরি তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া অম্ৃত- 
বর্ষিণী দৃি ঘার! পুনজ্জীবিত করিয়! দিলেন। 

কালসর্প কালিয় দ্বার! কালিন্দীর জল দুবিত দেখিয়া ভগবা 
হরি তাহার বিশুদ্ধি অন্বেষণ করত সেই বিষধরকে নিগ্রহ করিতে 
বাসনা করিলেন। কালিন্দীর মধ্যে একটী হুদ ছিল, তাহার 
অভ্যন্তরে কালিয় বাস করিত। এই হেতু তাহার উপর দিয়া 
পক্ষী প্রভৃতি খেচরগণ গমন করিলে তন্মধ্যে পতিত হইয়! তৎ- 
ক্ষণা গতাস্্ হইত। তাহার তীর দিয়া যে সকল স্থাবর বা 
জঙ্গম প্রাণী গমনাগমন করিত, তাহারাঁও বিষজলের তরঙ্গম্পর্শী 
এবং ছুষ্ট বারির কণাবাহি বায়ু কর্তৃক ম্পৃষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ 
মরিয়া যাইত। 

কাপিন্দীর তীরে এ স্থানে একটা শুফ কদস্বৃক্ষ ছিল। ভগবান্‌ 
হরি সেই কদস্বধুক্ষোপরি আরোহণ পূর্বক দৃঢ়রূপে রসনা-বন্ধন 
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করিলেন, পরে বাহ্বাক্ফোটন পূর্বক সেই অত্্যুচ্চ তরু হুইতে 
এ বিবজলের উপর লম্ফ দিয়া পড়িলেন। শ্রীরুষ্ণ পতিত হইবা- 
মাত্র সেই সর্পহৃদ তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে শত ধ্গঃ পর্য্যন্ত 'প্রস্থত 
হইল, কারণ, পুরুবশ্রেষ্ঠ ভগবানের পতনবেগে তত্রত্য সর্পগণ 
সংক্ষোভিত হইয়া! উঠিল। তাহাতে তাহাদের বিষের 'তেজে 
হদস্থ জপবাঁশি উন্নত হইবা উঠিতে লাগিল । উগ্রতর অহিবিষে 
এ হদের ভয়ঙ্কর তরঙ্গ কধায়ীরুত হইল । 

ভগবান্‌ হরি সর্পন্বদ্দে বিহার করিতে করিতে বাহুদণ্ডে তত্রত্য 
জল আহত করিতে আরম্ভ করিলে কালিয় রোৌষবশে তৎক্ষণাৎ 
বাহির হইয়। আসিল। মহাবিবধর কালিয় কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া রোববশে তীহার মন্মস্থানে দংশন করিল এবং আপনার 
শরীরাঁভোগে তাহাকে বেইটন করিয়া ফেলিল। 

এদিকে ব্রজমধ্যে এ সময়ে ভূকম্পার্দি আধিদৈবিক, আধি- 
ভৌতিক ও মাধ্যাত্মিক জ্রিবিধ উৎপাত দৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। 
তদ্র্শনে নন্দ প্রভৃতি গোপবুন্দ যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিলেন। 
বিশেষত; বলতদেবকে সঙ্গে না লইয়া কৃষ্ণ একাকী বয়স্যগণের 
সহিত গোচারণে গিয়াছেন, এই ভাবিয়া সকলের হৃদয় উদ্বিগ্ন 
হইয়া উঠিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উৎকণ্তিত হইয়া 
কৃষ্ণের উদ্দেশে গোকুল হইতে বহির্গত হইলেন। ইতস্তত; 
অন্বেষণ করিতে করিতে সকলে যমুনাতীরে সমুপস্থিত হইয়া 
দেঁখিলেন। হদমধ্যে শ্রীরুষ্ণ সর্পশরীরে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন 
এবং তৎসমীপে গোপবালকগণ মুগ্ধ হইয়া দীড়াইয়া রহিয়াছে । 
তদ্দর্শনে গোঁপগণ আকুল ও অতিশয় আর্ত হইয়! সেই দিকে প্রধা- 
বিত হইল। - 
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এদিকে ভগবানের বিস্তারশালী শরীরে এ ভূজঙ্গের কলেবর 
ব্যথিত হইতে লাগিল। সে কুগুল উন্মোচন পূর্বক তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া কুপিত হইল এবং ফণ। উন্নত করিয়া নিশ্বাস 
ফেলিতে ফেলিতে কেবল নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিল। 
ভগবান্‌ হরি ক্রীড়া সহকারে খগেন্দরের স্তায় সেই সর্পকে চতুর্দিকে 
ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। এরূপ ভ্রামণ দ্বারা যখন সেই সর্পের 
সামর্থ্য বিনষ্ট হইল, তখন তাহার উন্নত স্ন্ধ অবনত করিয়া তদীয় 
বিস্তীর্ণ মন্তকে ভগবান আরোহণ করিলেন। সর্পের মস্তকস্থ 
রত্রনিকরের স্পর্শে ভগবানের পাদপন্ম অপূর্ব তাশ্রবর্ণ ধারণ 
করিল। নৃত্যগুরু ভগবান্‌ সর্পের চঞ্চলমস্তকের উপরে নৃত্য 
করিবার উপক্রম করিলেন। কালিয় নাগের প্রধান মস্তক এক 
শত, সে ক্ষীণাবু হইয়াও পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছিল, অতএব 
তাহার যে বেমুগড নত না হইল, খলদগুধারী ভগবান্‌ হরি নৃত্য- 
চ্ছলে চরণপাত দ্বারা সেই সেই মুণ্ড মন্সিত করিয়া ফেলিলেন, 
তাহাতে সেই ভুজঙ্গ মুখ ও নাঁসিকা-বিবর দ্বারা উন্ণ শোণিত 
বমন করত পরমযোহ প্রাপ্ত হইল। তাহার ফণাসহন্্ ক্রমে 
বিরুগ্র এবং গাত্র ভগ্ন হইল) সে বহুমুখে রুধিরবমন করিতে 
করিতে চরাচরগুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণের ম্মরণ পূর্বক মনে 
মনে তীহার শরণাপন্ন হইল। 

কালিয়কে অতিভরে আক্রান্ত ও তাহার ফণারূপ আঙ- 
পত্রকে পাঞ্চিপ্রহারে সর্বতোভাবে রুগ্ন দেখিয়। তাহার পত্বীগণ 
অত্যন্ত আর্ত হইল; তাহারা করযোড়ে নিকটবগ্তিনী হইয়া 
পাপাত্বা পতির মোঁচনবাপনায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও পুনঃ পুনঃ 
ভাহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ৬৭ 


নাগপত্ীগণ কর্তৃক স্তত হইয়া ভগবান শ্রী সেই ভগ্রমূও 
ও মৃক্ছিত নাগকে চরণ দিয়া উল্লিখন পূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। 
তখন দীন কালিয় কষ্টে নিশ্বীসত্যাগ পূর্বক কৃতাঞ্লিপুটে" 
হরিপদ্দে প্রণত হইয়া বিনীতভাঁবে ভক্তিসহকারে তাহার স্তব 
করিতে লাঁগিল। অনন্তর নরাবতার ভগবান্‌ কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া 
তাহাকে কহিলেন, তুমি আর এখানে থাকিও নাঁ, পুত্র-কলত্র- 
বন্ধুবান্ধব সহ সমুদ্রে গমন কর। তোমার প্রতি আমি এই যে 
শাসন করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা ম্মরণ এবং উভয়-সন্ধ্যায় কীর্তন 
করিবে, তাহার কদাচ সর্পভরের আশঙ্কা থাকিবে না। এখান 
হইতে সনুদ্রে গমন করিলে তোমাকেও আর গরুড়ের ভয়ে ভীত 
হইতে হইবে না; অতএব তুমি শীঘ্র সাগরগর্ভে রমণকদ্ীপে 
গিয়া সুখে আয় গ্রহণ কর। 

অদ্ভুতকারী ভগবান্‌ হরি এই বলিয়৷ কালিয়কে পরিত্যাগ 
করিলে সে কৃষ্ণপদে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাঁত পূর্বক পুভ্র-কলত্র ও 
বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ সাগরমধ্যস্থ রূমণকদ্বীপে 
প্রস্থান করিল। মনুষ্যদেহধারী ভগবান্‌ হরির অন্থুগ্রহে তদবধি 
যমুনা নির্ব্িষা এবং তাহার জল অমৃতবহ স্ম্বাছু হইল। 





যোড়শ অধ্যায় । 
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একদা রামকৃষ্ণ উভয়ে গোপগণের সহিত পশুচারণ করিতে; 
ছেন, এমত সময়ে প্রলম্বনাম! মহাসুর গোঁপরূপী হইয়। তীাহা- 
দের দুইজনকে হরণ করিবার মানসে এ স্থানে আগমন করিল। 
যদিও ভগবান্‌ প্রীরুষ্ঃ এ অন্থরের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন, 
তথাচ তাহার বিনাশসঙ্কল্প করিয়া তাহাকে সখা বলিয়া গ্রহণ 
করিলেন। 

তদনস্তর তগবান্‌ গোঁপালদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 
আইস, আমরা বয়স ও বল অনুসারে ছন্দীভূত হইয়া ভ্রীড়া 
করি। গোপগণ সম্মত হইল এবং রামকৃঞ্জকে আপনাদের 
নায়ক করিল। কতকগুলি বালক কৃষ্ণের পক্ষ হইল, কতকগুলি 
বলদেবের পক্ষ আশ্রয় করিল। তাহার পর বাহ্ব ও বাহকরূপ 
বিৰিধ ক্রীড়া আরম্ত করিল। সেই সকল ক্রীড়ায় যাহারা জয়ী 
হইল, তাহার! বাহ হইয়া এক এক জনকে বাহন করিয়। 
তদুপরি আরোহণ আর পরাজিত ব্যক্তিরা বাহক হইয়া বহন 
করিতে লাগিল। এইপ্রকারে ক্রীড়া করিতে করিতে সকলে 
ভাণ্তীরকবনে সমুপস্থিত হইলেন। বলদেবের পক্ষীয় শ্রীনামাদি 


সপ্তদশ অধ্যায়। ৬৯ 


বালকগণ যখন ক্রীড়ায় জয়ী হইত, তখন শ্্রীরুষ্ণ প্রভৃতি 
গোঁপালগণ তাহাদিগন্কে পৃষ্ঠে করিয়া! বহন করিত্। একবার 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে এবং ভদ্রসেন কৃষ্ণকে 
আর প্রলম্বান্থর বলরামকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতেছিল। এই 
সময় দানবেশ্বর প্রলঙ্ব শ্রীকৃষ্ণকে অসহা মনে করিয়া তাহার দৃষ্টি- 
পরিহারবাসনায় বলদেবকে লইয়! দূরে গমন করিল। 

অনন্তর কিছু অন্তরালে গমন করিয়া! ছুরাতা প্রলম্ব শ্বকীয় 
দানবমৃত্তি ধারণ করিল। তাহার সেই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া হলধর 
ঈষত ত্রস্ত হইলেন। পরন্ত তৎপরেই তাহার স্থৃতি আগত হইল, 
ভিনি রোষবশে সেই শত্রর মস্তকে দৃঢ়তর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। 
আহত হইবাঁমাত্র অসুর শীর্ণশিরা হইল এবং শোণিতবমন 
করিতে করিতে ঘোরতর চীৎকার করিরা ভূতলে পতিত ও 
গতাস্ত্র হইল । 


সণ্ডদশ অধ্যায়। 
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জ্ীরুষ্ণকর্তৃক গোপ ও গোদিগ্রকে অরণ্যাগ্রি 
হইতে রক্ষাকরণ । 
একদা গোপাল-সকল ক্রীড়াসক্ত হইয়া! থাকিলে তাহাদের 
গোসকল দূরে গিয়া চরিতে আরন্ত করিল এবং স্বেচ্ছাক্রমে 
চরিতে চরিতে তৃণলোভে গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইঞ্ল। অজা, গাভী 
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ও মহিষীগণ এক বন হইতে অস্ত বনে গমন করিয়া তৃণাহার 
করিতেছিল, হঠাৎ বনাগ্রিতাপে সম্তাপিত ও তৃষিত হওয়াতে 
চীৎকার করিতে করিতে ' উধিকাটবীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। 
এদিকে রামকষ্চ প্রভৃতি গোপালকগণ পশুদিগকে দেখিতে 
না পাইয়া অত্যর্থ অন্ুতাপান্বিত হইলেন; যেহেতু, বিবিধ 
প্রকারে অন্বেষণ করিয়াও সে সকল কোথায় গেল, জানিতে পারি- 
লেন না। অনেকক্ষণ পরে দেখিলেন, মুঞ্জাটবীমধ্যে গোধন-সকল 
দাড়াইয়৷ অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। ভগবান জনার্দন আহ্বান 
করিবামাত্র তাহারা হর্ষে প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। 

অকন্মাৎ মহান্‌ দাবানল অনিলগপ্ররিত হইয়া ভীষণ শিখা- 
সঞ্চালন পূর্বক স্থাবরজঙ্গম গ্রাস করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে 
চতুর্দিক্‌ হইতে সমূদ্ভূত হইল। চারিদিকে দাবানল দর্শন করিয়া 
গো এবং গোপগনের যৎ্পরোনাস্তি ভয় হইল) মানবগণ যেমন 
মৃত্যুভষে পীড়িত হুইয়] ভগবান্‌ হরির শরণাপন্ন হয়, তন্রুপ সকলে 
বলভদ্র-সহিত শ্রীকৃষ্ণের শরণপ্রাপ্ত হইয়া কহিতে লাগিল, হে 
কুষ।! হে মহাবীর্ধ্য! আমর! দাঁবাগ্রিতে দহামান হইয়া শরণা- 
পন্ন হইতেছি, আমাদিগকে পরিভ্রাণ কর । এই সকল গোপগণ 
তোমার বান্ধব; আমরা তোমাকে আমাদের নাথ ও পরম 
আশ্রয় বলিয়া অবগত আছি। 

গকমঃ বন্ধুবর্গের একূপ কাতরবচন শ্রবণ করিয়া করুণা-প্রকাশ 
পুরঃসর কহিলেন, “ভয় নাই, তোমরা! নয়ন নিমীলন কর।” তৎ- 
'শ্রবণে গোপগণ “তাহাই করিতেছি” বলিয়া নিমীলিত-লোচন 
হইলে যোগাধীশ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সেই উদ্বেল দাবানল মুখ্বারা 
পান করিয়া! নির্বাণ করিলেন। অন্তর গোপগণকে ভাণ্তীরবনে 
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িিনিরাটিরা তিতির 26851585258 
আনয়ন পূর্বক গহ্বরপ্রবেশ, পিপাসা ও পরিশ্রমাদিজনিত ক্লেশ 
হইতে পরিত্রাণ করিলেন। 

ভাণ্ডীরবনে আসিয়া চক্ষু উন্মীলন পূর্বক গোঁপগণের বিন্ময়ের 
পরিসীমা রহিল না। তাহার! কৃষ্ণের অনির্বচনীয় যোগবীর্ধ্য ও 
যোগমায়াবলে দাবানল হইতে আপনাদের অভাবনীয় পরিত্রাণ 
দর্শন করিয়! চমকিত হইয়া রহিল। 

ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ এগ্রকারে গোসকলকে নিবৃত্ত করিয়া 
সায়াহ্ছে বলদেব সহ বংশীধ্বনি করিতে করিতে আপনাদের গোষ্ঠে 
উপস্থিত হইলেন । পোঁপগোপিকাগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়! পরম 
আনন্দ লাভ করিল। 


অফ্টাদশ অধ্যায়। 








গোঁগীগণের সাধনা ও কৃষ্ণ কর্তৃক বক্্রহরণ | 


হেমস্ত খতু সমাগত। অগ্রহায়ণ মালে নন্দব্রজের কুমারীরা 
হবিষ্যভোজন পূর্ববক কাত্যাপ্বনীর পৃজারূপ ব্রত আরম্ত করিল। 
অরুণোঁদয়কালে যমুনাঁজলে নান করিয়া তাহারা জলসমীপে 
সিকতময়ী প্রতি] স্থাপন পূর্বক সুগন্ধি মাল্য, গন্ধ, ধৃপ, দীপ, 
বলি, প্রবাল, ফল, তঙুল ও অন্ান্য উচ্চাবচ উপহার দিয়! দেবীর 
পূজা করিতে লাগিল। নন্দগোপন্ুতকে পতি লাভ করাই তাহা- 
দিগের এই ব্রতাচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য । *স্রীরুষ্ণে চিত্বার্পণ 
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পূর্ধবক তাহার! একমাঁসকাল এইরপ ব্রতানুষ্ঠান করিল। ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ উহা! অবগত হইয়া তাহাদের কর্মফলপ্রদানার্থ বয়স্যগণ সহ 
একদিন তথায় সমৃপস্থিত হইলেন। কুমারীরা যমুনাতীরে স্ব স্ব 
বসনরক্ষণ পূর্বক জলমধ্যে অবগাহনার্থ অবতরণ করিলে শ্রীকৃষং 
তাহাদিগের বসন হরণ করিয়া সত্বর কদম্বতরূপরি আরোহণ 
করিলেন। 

কুমারীরা অবগাহনান্তে তীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, 
পুর্বরক্ষিত বসনগুলি তথায় নাই। তখন তাহারা ইতস্তত; 
নেত্রপাত করিয়া দেখিল, ভ্রুণ বন্বগুলি হরণ পূর্বক কদশ্ববৃক্ষের 
উপর আর্ঢ় হইয়া হাস্য করিতেছেন। তখন অবলাগণ মিনতি 
সহকারে বসন প্রার্থনা করিলে শ্রীরুষ্ণ হাসিতে হাসিতে পাঁরহাস 
পূর্বক বলিলেন, তোমরা এইখানে আসিয়া যথেচ্ছাক্রমে স্ব স্ব 
বসন গ্রহণ কর। 

অবলাগণ শীতল সলিলে কণ্ঠ পর্য্যস্ত মগ্র করিয়। কম্পান্িত- 
কলেবরে কহিল, “কৃষ্ণ! অন্তায় কর কেন? আমর] জানি, 
তুমি নন্দগোপতনর, ব্রজের শ্লাঘ্য এবং আমাদের প্রিয়, আমাদের 
বন্্গুলি দেও, এই দেখ, আমরা শীতে কাঁপিতেছি।” প্রোঢা 
রমণীরা বলিল, হে শ্তামন্ন্দর ! তুমি যেমন বলিবে, আমরা সেই 
প্রকার করিয়া তোমার দাস্য করিব, আমাদের বসনগুলি প্রদান 
কর। যদি না দেও, রাজাকে বলিয়৷ দিব । 

শ্রী কহিলেন, তোমরা যদি আমার দাসী হইতে এবং 
আমি যাহা বলিব, তাহা! করিতে স্বীকৃত হইতেছ, তবে আমি 
বলিতেছি, এইখানে আসিয়া আপন আপন বসন গ্রহণ কর, 
আমার নিকটে আনিয়া না লইলে কখনই দিব না, রাজাকে 
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বলিয়া দিবে, দিলেই বা, ক্ষতি কি, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি 
করিবেন ? ্‌ 

ত্দনস্তর অবলার আপন আঁপন করতল দিয়া! অধোঁদেশ 
আচ্ছাদন পূর্বক জলাশয় হইতে নির্গত হইল। শ্রীকষ্* তাহা- 
দিগকে অক্ষতদেহ দেখিয়া তাহাদের শুদ্ধভাবে প্রসন্ন হইলেন, 
পরে তাহাদের বন্্রগুলি স্ন্ধে রাখিয়! গ্রীতিপূর্ব্বক হাস্য করিতে 
করিতে বলিলেন, তোমরা ব্রতস্থ হইয়! বিবস্ত্রা হওত জলে যে 
অবগাহন করিলে, ইহাতে তোমাদের দ্বেবহেলনরূপ অপরাধ 
হইয়াছে। আমি পরিহাস করিতেছি না, সেই পাপের অপনোদ- 
নার্থ আপন আপন মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া অধোভাগে 
প্রণাম কর, পরে আমার নিকটে আসিয়া বসন লইও ! 

ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ বিবস্ত্রাবগাহনকে এইপ্রকারে দৌষ বলিয়া 
বর্ণন করিলে ব্রজাঙ্গনারা মনে করিল, ইহাতে বুবি আমাদের 
ব্রতভঙ্গ হইল, স্থৃতরাং ব্রতপূর্ণতা৷ কামনা করিয়া সেই ব্রতের এবং 
অন্তান্ত অশেষ কর্মের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ সেই ভগবান্‌ হরিকেই 
প্রণাম করিল, যেহেতু, তিনিই পাপমার্জক। যাহা হউক, ভগনান্‌ 
দেবকীনন্দন একে দয়ালু, তাহাতে আবার ব্রজকুমাঁরীদের এ 
কর্ধে সন্তুষ্ট হইলেন) সুতরাং সেই নকল অবলাকে তন্দ্রপ 
প্রণত দেখিয়া তাহাদের বসন প্রদান করিলেন। 

তদনস্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল অবলাগণকে সম্বোধন পূর্ববক 
পরিহাসবাক্যে লজ্জা প্রদান করত বলিলেন, সুন্দরিগণ ! বিবস্তব 
অবগাঁহনে অপরাধ হয় বলিয়া! কেমন তোমাদিগকে বঞ্চনা! করি- 
যাছি, এখানে আসিয়! আপন আপন বসন গ্ুহণ কর বলিয়া 
কেমন লজ্জা বিসঙ্জন করাইয়াছি, পরিহাস করিতেছি না বলিয়া 
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কেমন উপহাসাম্পদ করিয়াছি, মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক 
অধোভাগে প্রণাম কর বাঁক্যে প্রায়শ্চিত্ত ছল করিয়া কেমন 
তোমার্দিগকে খেলনা তুল্য করিয়াছি, কেমন তোমাদের বসন 
হরণ করিয়াছিলাম ! | 

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে আপনার ধুষ্টতার পরিচয় দিলেও সেই 
কল অবলা দোষদৃ্টিতে তাহাঁকে দর্শন করিল না। যেহেতু, 
প্রিয় দ্বারা তাহাদিগের দোফদৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়াছিল। তদনস্তর 
ব্রজাঙ্গনারা স্ব স্ব বসন পরিধান করিয়! প্রিয়তমসঙ্গমে বশীভূত 
হইল) সুতরাং গৃহীতচিত্ত হওয়াতে সে স্থান হইতে বিচলিত 
হইতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের লোচন লঙ্জা- 
বিলসিত হইয়াছিল, ইহাতে অনুমান হয়, শ্রীকৃষ্কই তাহাদের চিত্ত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

যাহ! হউক, ভগবংপাদম্পর্শকামনাঁয় ধৃতব্রতা সেই সকল 
অবলার মানস অবগত হইয়া ভগবান্‌ দামোদর সম্বোধন পূর্ববক 
কহিলেন, হে পতিব্রতাগণ! তোমরা আমার অর্চনা! কবর, 
তোমাদের যাহা মনোরথ, লজ্জা! প্রযুক্ত তাহ! বিজ্ঞাপন না করি- 
লেও আঁমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাদের সেই মনোরথ 
আমি অনুমোদন করিয়া লইলাম। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত 
আমাঁতে আরোপিত হয়, তাহাদের কামন1 বিষয়-ভোগার্থ কল্পিত 
হয় না। কারণ, যবাদি বীজ ভর্জিত ও পক হইলে তাহা হইতে 
অস্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধ 
হইয়াছ, এখন ক্রজে গমন কর। যাহার নিমিত্ব তোমরা এই 
ব্রত আচরণ কৃরিলে এবং যদর্থ কফাত্যায়নী দেবী অর্চিত 
হইলেন, তোমাদের সেই মনোবাঞ্চা পূর্ণ হইবে; আগামিনী 
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ঘজনীতে তোমরা সকলেই আম্ঠুর সহিত ক্রীড়া করিতে 
পাইবে। 

্রঙ্গকুমারীগণ কৃষ্ণ করুক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া লব্ষকাম হইল 
এবং কৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করত অতিকষ্টে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া 
ব্রজে গমন করিল। দেবকীনন্দনও অগ্রজ সহ গোঁপগণে পরিবৃত 
হইয়া গোঁচারণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাবশে অন্যত্র প্রস্থান 
করিলেন। 


উনবিংশ অধ্যায়। 


ক আআ 


ইন্দ্রযজ্ঞনিবারণ, কৃষ্ণকর্তৃক গোবর্ধনোৌৎসব-প্রবর্তন 
এবং গিরিধারণ পুরঃঠসর গোকুলরক্ষ| | 


অনন্তর গোঁপগণ ইন্দ্রযাগার্থ উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
ভগবান্‌ সকলের মাত্সা ও সর্ধদর্শী, ইহাতে যদিও স্বয়ং এ বিষয়ের 
তত্ব অবগত হইলেন, তথাপি বিনয়াবনত, হইয়া নন্দ প্রভৃতি বুদ্ধ 
বুদ্ধ গোপগবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতঃ! আপনাদের 
কোন্‌ বিধয়ে এই উদ্যোগ উপস্থিত? বৃথা উদ্যোগ হইতে পারে 
না, বোধ করি, কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। যদি তাহা হয়, 
এই যজ্ঞে কি ফল, দেবতাই বা কে, কি প্রকার ব্যক্তিই বা 
ইহাতে অধিকারী, কি সাধন দ্বারাই ব! ইহার অনুষ্ঠান করিতে 
হয়? এবিষয়ে আপনার সুমহতৎ কাঁমনা দ্েঞ্রিতেছি, অতএব 
আমি শুনিতে বাসনা করি, সবিশেষ বলুন্‌। 
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নন্দ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাকে তৃষীস্তাবে 
অবস্থিতি করিতে দেখিয়! শ্রীরুষ্ণ পুনরায় বলিলেন, পিতঃ ! 
যাহারা সর্বত্র সমদর্শী, অতএব ধাহাঁদের ভেদদৃষ্টি নাই, সেই সকল 
পুরুষের কোন কর্মই গোঁপনীয় নাই। অতএব জিজাঁস! করি, 
আঁপনাদিগের এই যে ক্রিয়া আরন্ধ হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে কি 
বিচার করিতেছেন? ইহা কি শাস্ত্বতঃ প্রবৃত্ত, অথবা লোকা- 
চারপ্রান্ত ? 

নন্দ কহিলেন, বৎস! ভগবান্‌ ইন্দ্র পক্দন্তব্ূপী, মেঘসকল 
তাহার প্রিয় মুর্তি। সেই সকল মেঘ প্রাণীগণের প্রীতিজনন ও 
জীবনকারণ বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। আমরা! সেই মেঘপতি 
ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ ও তীহার অর্চন1 করিয়া থাকি। এই 
ইন্্রার্চনধর্শ পারম্পর্য্যাগত আচারপ্রাপ্ত। 

নন্দের এই কথা শুনি£1 ভগবান্‌ শ্রী কহিলেন, জীবমাত্রই 
কশ্ম দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কর্ম দ্বারাই বিলয় পাইয়! থাকে । 
সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্ষেমও কর্ম ছারাই প্রতিগত হয়। কশ্দ হই- 
তেই যদ্দি ফলসিন্ধি হইল এবং স্কলে যদি কন্মেরই পরতন্্ব হইয়৷ 
পড়িল, তবে কর্মান্বত্ী প্রাণিগণের ইন্দছে প্রয়োজন কি? অজা- 
গলস্তনতুল্যত্ব হেতু তাহাতে কোন কাধ্যই দৃষ্ট হয় নাঁ। যদি 
ৰল, অন্তর্ধামী ব্যতিরেকে কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে না! ইহাতে 
কোন দেবতার উপযোগিতা! নাই, এমত বলিতে পারি ন|। 
প্রাক্তন সংস্কার কর্তৃক কন্মসকল বিহিত হয়, তাহার অন্তথা 
করিতে ইন্দ্র বা কোন দেবতারই ক্ষমতা নাঁই। 

আরও দেখুন, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ বৈশ্তদিগের 
বৃত্তি, আমরা গোপজ্াতি, গোরক্ষাই আমাদের বৃত্তি। রজো- 
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গুণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মেঘসকল সর্বত্র বার বর্ষণ করিয়া 
থাকে, প্রজাগণ সেই মেঘ দ্বারাই জীবিত হয়। মহেন্ত্রকি 
করিবেন? আমরা বনবানী, বন ও পর্বতে বাস করি, বরদ 
বনশৈলাদিই আমাদের ভোগক্ষেমের কারণ। অতএব গো, 
ব্রাহ্মণ এবং পর্বতের যজ্ঞ আরম্ভ করুন্। ইন্ত্রজ্ঞার্থ যে সকল 
দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ হইয়াছে, তদ্দারাই এই যজ্ঞ সমাধা হউক্‌। 
পায়সাঁদি মুদগন্থপ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার পাক ও গোধুমবিকার, 
পিষ্টক এবং শ্কুলী প্রস্তত হউক, আর সর্ধগ্রকারে দোহন গ্রহণ 
করা যাউক্‌। ব্রদ্মবাঁদী ত্রাঙ্গণগণ সম্যকপ্রকারে অগ্রিতে হোম 
করুন, আপনারা তাহাদিগকে বহুগুণান্থিত অন্ন এবং ধেন্থু সহিত 
দক্ষিণা দিউন্‌্। শ্বপচ চগ্ডাল প্রভৃতি অন্ান্ত ব্যঞ্চিদিগকেও 
যথাযোগ্য দান কর! যাউকৃ। সংপ্রতি গোসকলকে তৃণ দিয়া 
পর্বতের পূজোপহার প্রদ্দান করুন্‌ এবং উত্তমরূপে আহাঁর করিয়া 
শোভন বসন পরিধান পূর্বক সুন্বররূপে অলঙ্কৃত ও অন্ুলে- 
পিত হইয়া গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও পর্বত এই সকলকে প্রদক্ষিণ 
করুন্। হে তাত! আঁমার এই মত, যদি ইচ্ছা হয়, এই প্রকার 
করুন্। এইরূপ যজ্ঞ গো-বিপ্র প্রভৃতির প্রিয় এবং আমারও 
অভীপ্সিত। | | 
কালক্পী ভগবান্‌ হরি ইন্্রদর্প-চুর্ণকরণবাঁসনায় এরূপ বলিলে 
নন্দ প্রভৃতি গোপগণ শুনিয়া! সর্বতোভাবে তীয় বচন গ্রহণ 
করিলেন, আঁর তিনি যে প্রকাঁরে যাহা যাহা বলিলেন, সেই 
প্রকারে ততৎসমূদায় সম্পাদন করিলেন। পরে স্বন্তিবাঁচন করাইয়া 
ইন্্রজজ্ঞার্থ আনীত দ্রব্য দ্বার! ভূধর় ও তৃত্ষেবদিগের যথা- 
যোগ্য বলি প্রদান করিলেন এবং সাদরে গাভীদিগকে তু 
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দিলেন। তদনস্তর গোধন সকলকে অগ্রে করিয়া! পর্বত. প্রদক্ষিণ 
কূরিলেন। তাহার! সকলেই উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকুষ্ 
বুষভযুক্ত ভূরি ভূরি শকটে আরোহণ করিয়াছিলেন । গোপগণও 
'্রাহ্মণদিগের আশীর্বচন সহিত শ্রীকৃষ্ণের বীর্যগান করত 'শকটা- 
রূঢ় হইয়াছিল। ভগবান হরি গোপদিগের বিশ্বীসজনক 'অন্ত- 
প্রকার রূপ গ্রহণ করত পৃজোপকরণ ভক্ষণ করিলেন। তৎকালে 
তীহার কলেবর অতিশয় বিশাল হইয়াছিল। তদনস্তর ব্রজজন- 
গণের সহিত আপনি আপনাকে নমস্কার করিলেন, _কি আশ্চর্য্য 
দেখ, এই মৃণ্তিমান্‌ পরত আমাদের প্রতি অন্ুগ্রহ বিধান করি- 
তেছেন। কামরূপী এই পর্বত সর্পাদিরূপ হইয়া, যে সকল 
বনবাসী অবজ্ঞা করিতেছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিতেছেন । 
আইস, আমাদের এবং গোসকলেরে কল্যাণার্থ আমরা ইহাকে 
নমস্কার করি। 

সেই সকল গোঁপ কৃষ্ণের মন্ত্রণায় উক্তপ্রকারে পর্বত, গে 
এবং বিপ্রদিগের যজ্ঞ যথাবৎ অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার সহিত পুন- 
রায় ব্রজে প্রত্যাগত হইল। 

এদিকে দেবরাজ আপনার অর্চনার উচ্ছেদ দেখিয়া নন্দাঁদি 
গোপগণের প্রতি অতীব কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্ুদ্ধ 
হইয়া অন্তকারী বারিদপটলীর যে প্রসিদ্ধগণ প্রলয় উত্পাদন করে, 
তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন এবং “আমিই ঈশ্বর এই গর্কে 
গর্ব্বিত হইয়া বলিলেন, বনবাসী গোপদিগের কি ধনমদমত্ততা! 
'তাহর! মানুষ কৃষককে আশ্রয় রুরিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে । 
সকল 'গোঁপইধ্ধনমদে মত্ত এবং রুষ্ট কর্তৃক বুংহিতদেহ হইয়াছে । 
হে মেঘগণ! .তোঁমরা, শীঘ্র গিয়া. তাহাদিগের. ধনমদ্ ও গর্ব 
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অপনয়ন কর, তাহাদের পশুসকলকে ক্ষয় করিয়া ফেল; আমি 
নন্দের গোষ্টবিধবংসবাসনায় এ্ররাবতবাহনে আরোহণ করিয়া 
মহাবেগশানী মরুদ্‌গণ সহ তোমাঁদের পরেই ব্রজে উপস্থিত হইব । 

দেবরাঁজের প্র প্রকার আজ্ঞাপ্রাপ্তমাত্র প্রলয্-মেঘ সকল 
মহাঁবলে ধারাসম্পাত করত নন্দের গোকুল নিম্পীড়ন করিতে 
আবুনত করিল। জলপদর-সকল স্থল জলধারা অজন্র বর্ষণ করিতে 
থাকিলে ভূমি জলরাশিতে আপ্লাৰিত হইল) অতএব কোন্‌ 
স্থান নিম্ন ও কোন্‌ স্থান উন্নত, তাহাও দৃষ্ট হইল না। অত্যন্ত 
বারিধারা-পতন ও প্রবলতর পবনবহনে যাবতীয় পশু কাতরকলে- 
বর এবং গোপগোগীগণ শীতে অতিশয় আর্ত হইয়৷ গোবিন্দের 
শরণাপন্ন হইল। 

তখন ভগবান্‌ শ্রীককষ্থ শিলাবর্ষণ ও অতিবাতে গোকুলের 
অচেতনে বিনাশ দর্শন কনিয়া বুঝিলেন, ইন্দ্র কুপিত হইয়া এই 
সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন। মনে মনে এইরূপ বুঝিতে পারিয়া 
তিনি গোপগোপীগণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, ভয় কি? 
আমি নিজ সামর্ধ্যান্সারে ইহার প্রতীকার করিব। মূর্থতা,বশতঃ 
যাহারা আপনাদিগকে লোকপাল বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদের 
অহঙ্কার চূর্ণ করাই কর্তব্য। এই গোষ্ঠ আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, 
আমি ইহার আশ্রয় ও নাথ, অতএব আপনার আত্মা দিয়াও 
ইহাকে রক্ষা করিব, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বন্ধ হইলাম। 

ভগবান্‌ হরি এই বলিয়া একহস্তে গোঁবর্ধন পর্বত উত্তোলন 
করিয়া, বালক যেমন ছত্রাক ধরে, তদ্রুপ অবলীলাক্রমে ধারণ 
করিলেন। পরে গোঁপদিগকে সম্বোধন করিফা বলিতে লাগি- 
লেন, হে ব্রজ্বাসীগণ ! তোমরা গোধন স্হ ষথাসুখে এই গিরি- 
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ববের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর। আমার হস্ত হইতে পর্বত নিপতিত 
ভইবে, এ আশিঙ্কা করিও না। বাত-বৃষ্টিজন্য ভয় করিতে হইবে 
না, তাহা ছইতে পরিশ্লাণের এই উপায় বিহিত হইল। 

শ্রীকঞ্ণের এই কথায় গোপদিগের চিত্ত আশ্বস্ত হইল, তৎ- 
ক্ষণাঁৎ গোঁধন, শকটমগ্ডলী ও ভূত্যপুরোহিতা্দি সহিত সকলে 
বচ্ছন্দে পর্ধতাত্যন্তরে প্রবেশ করিল। ভগবান্‌ ক্ষুৎপিপাসার 
কেশ এবং সুখাপেক্ষা বিসর্জন করিয়া অবিচ্ছেদে সপ্তাহকাঁল 
গোবর্ধন ধরিয়া রহিলেন ; তন্মধ্যে" একবারও স্বস্থান হইতে 
বিচলিত হইলেন না। ব্রজবাসীরা বিস্ময়াপনন হইয়া তাহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়৷ রহিল। 

ট্রাকৃষ্ণের এই যোগান্ন্তব অবগত হইয়। দেবরাজ বিশ্মিত 
হইলেন এবং সঙ্ল্তরষ্ট হওয়াতে নিস্তন্ধ হইয়া, যে সকল মেথকে 
বর্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নিবারণ 
করিলেন। 

তখন আফাশ নির্মেঘ হইল, দিবাকর প্রকাশ পাইলেন এবং 
দারুণ বাতবৃষ্টি উপরত হইল। তদার্শনে গোবর্ধনধারী ভগবান্‌ 
হরি গোপদ্িগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, গোপগণ ! তোমরা 
এখন গোধন ও পুত্রকলত্র সহ পর্বতের অতান্তর হইতে বহির্গত 
হও, আর ভর নাই, বায়ু ও বর্ষণ নিবৃত্ত হইয়াছে, নদনদী সকল 
প্রায় বিগতজল হইয়া আসিল। 

অনন্তর গোপগণ শকটযোগে দ্রব্যসামগ্রী বহন পূর্বক স্ব স্ব 
গোধন গ্রহণ করিয়! নির্গত হইয়া আসিল, আর স্ত্রী, বালক ও 
বৃদ্ধজনের' ধীরে প্রীরে বহির্গত হইল। ত্ানস্তর দর্শনকারী সর্বব- 
ভূতের সমক্ষে ভগবান্ও সেই পর্ধ্বতটাকে শ্বস্থানে -পূর্ববব স্থাপন 
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করিয়া দিলেন। পরে ব্রজবাসীগণ প্রেমাবেগপূর্ণ হইয়া যথো- 
চিত আলিঙ্গনাদি হ্বারা কৃষ্ণের নিকটে গমন করিতে লাগিল এবং 
গোপীগণ ন্নেহপ্রকাশ পুরঃসর পরমহর্ষে পুজা ও দধি-অক্ষতাদি 
দ্বারা আশীর্বাদ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল । যশোদা, রোহিণী, 
নন্দ এবং মহাবল বলরাম স্বেহে কাতর হইয়া শ্রীরঞ্চকে আলিঙ্গন 
পূর্বক আশঃপ্রয়োগ করিলেন। স্বর্গে দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, 
গন্ধব্ব এবং চারণগণ তুই হইয় স্তব ও পুষ্পবৃষ্টি মোচন করিতে 
লাগিলেন এবং দেববুন্দ কর্তৃক প্রমোদিত হইয়া দেবলোকে শঙ্খ 
ও ছুন্দুভি শব্দায়মাঁন হইল ) তুত্বুর প্রভৃতি গন্ধরবশ্রেষ্টগণ 
আনন্দে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। 

অমিততেজ! ভগবানের অন্ভাব যেরূপ শ্রুত ছিল, প্রত্যক্ষ 
নিরীক্ষিত হওয়াতে 'আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর বলিয়া দেবরাজের 
নিজের যে অহঙ্কার ছিল, তাহা বিনষ্ট হইল। তিনি কৃতাঞ্জলি 
হইয়া বিনীতবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 
করযোড়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনি গোপবালক নহেন, 
জগতের জনক, উপদেষ্টা এবং নিয়স্তা। আপনি কাঁলন্বদপ। যে 
সকল ব্যক্তি নিতান্ত অজ্ঞ, অতএব আপনাদ্দিগকে জগদীশ বলিয়া 
মানে, তাহারা আপনাদ্িগকে ভয়কালেও নির্ভয় নিরীক্ষণ করিয়া 
এক্ষণে আপনাদের অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক বিগতগর্বব হইয়া 
আপনাদিগের তক্তিস্বপ্ূপ আধ্যপথ সেবা করিতেছে । না৷ করিবেই 
বা কেন? আপনার চেষ্টাই খল বাক্িদিগের দণ্ড। প্রভো ! আমি 
এশ্বধ্যমদে মত্ত হইয়াছিলাম, আপনার প্রভাব জানিতে পারি নাই, 
এহেতু অপরাধ করিয়াছি । আমি মূঢ়মতি, আম্টকে ক্ষমা করুন, 
প্রার্থনা করি, এতাদুশী অসতী মতি পুনরায় যেন আমার অন্তরে 
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সমূপস্থিত না হয়। হে অধোক্ষজ! যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং পৃথি- 
বীর ভারম্বরূপ এবং যাহাদধের হইতে বন্ৃতর ভারের উৎপত্তি 
হয়, সেই সকল সেনাঁপতির বিনাশ ও আপনার চরণসেবকদিগের 
কুশল এই ছুইটা কার্য্যনিমিত্ত আঁপনার এই অবতার, আমি আপ- 
নার সেবক, যদ্দিও অত্যন্ত অপরাধী হইয়া থাকি, ক্ষমা করা 
উচিত। প্রভো ! আপনি ভগবান. শ্রীমান্‌ শ্রীক্কষ্ এবং অস্ত- 
ধামী ও অস্তঃস্থ হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন। আপনি সকলের নিবাস- 
স্থান এবং যাদবদ্দিগের পতি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি 
ধছুদিগের পতি বটেন, কিন্তু স্বয়ং যাদব নহেন, আপনি ইচ্ছাবশে 
এই দেহ স্বীকার করিয়াছেন, অথচ এই মৃত্তি বিশুদ্ধ জ্ঞান মাত্র। 
আপনি মায়া দ্বারা জগ্ধপ, যেহেতু, আপনি সকলের বীজ, 
অতএব আপনি সর্ধভূতের আত্মা, আপনাকে নমস্কার । ভগবন্‌! 
যক্ত নিষিষ্ধ হওয়াতে আমি অভিমান বশতঃ তীব্রমন্য হইয়া 
গোষ্টবিনাশ নিমিত্ত বারিবর্ষণ ও বায়ু প্রেরণ করিয়া অত্যন্ত 
অকার্ধ্য করিয়াছি। হেঈশ! তথাপি আপনি আমার প্রতি 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, আপনা হইতে আমার 
এই স্তব্ধতা বিধ্বস্ত এবং উদ্যম ব্যর্থ হইল। আমি আপনার 
শরণ গ্রহণ করিলাম। 

দেবরাঁজ কর্তৃক এই প্রকারে পরিস্তত হইয়া ভগবান্‌ শ্রীরুষঃ 
হাস্তা করিতে করিতে মেঘগসীরম্বরে বলিলেন, হে দেবেন্ত্র। 
তুমি দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়! অত্যন্ত মত্ত হইয়! উঠিয়াছিলে, আমি 
অনুগ্রহ করিয়া আমার স্মরণ নিমিত্ত তোমার যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছি । 
যে ব্যক্তি শ্বর্যম্পদে অন্ধ হয়, সে দগুহন্ত যে আমি, আমাকে 
দেখিতে পায় না, অতএব যাহার প্রতি আমার অনুগ্রহ করিতে 
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বাসনা হয়, আমি তাহাকে অগ্রে পরশ্বর্যযসম্পদ হইতে ভ্রই করিয়া 
থাকি। এক্ষণে গমন কর, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার 
আজ্ঞা পালন করিও, স্বর্গে গিয়া নিরহঙ্কার ও' অগ্রমত্ব হইয়! 
স্ব স্ব অধিকারে পূর্বববৎ অবস্থিতি কর। 

তখন দেবেন্দ্র দেবমাতৃদিগের উত্তেজনায় স্বীয় বাহনে আরো- 
হণ করিয়া দেব ও ধাধিগণ সহিত এরাবতকরোদ্ধত আকাশগঙ্গার 
জল লইয়া জনার্দনের অভিষেক করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের 
“গোবিন্দ” নামফরণ পূর্বক আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন । শ্রীরুষ্ণ এইরূপে অভিষিক্ত হইলে নদ-নদী সকলে 
গ্নীরাদিবিবিধ-রসবাহিনী হইল, বৃক্ষ সকলে মধুক্ষরণ হইতে আর্ত 
হইল, ত্রীহি প্রভৃতি ওষধি সকল বর্ষণ বিনাও পরিপক্ক হইয়া 
উঠিল। তৎকালে পর্বত-সকল স্ব স্ব গর্ভন্থিত মণিসমূহ বাহিরে 
প্রকটিত করিয়! ধারণ করিল। অধিকত্ব, যে সফল প্রাণী স্বতা- 
বত: ক্রুর, ত্বাহারা পরম্পর বিদ্বেষভাৰ পরিত্যাগ করিয়া সক-ল 
নির্বৈর হইল। দেবরাঁজ এইদ্ূপে গোকুলপতি গোবিন্দকে 
অভিদ্বিস্ত ফরিয়। দেবাদিগণ সহ অমরাবতীতে প্রস্থান করিলেন । 





বিংশ অধ্যায়। 





খু আতর 


রাসলীল! ৷ 


মনোহারিণী শারদীয়া রজনী । শ্রীরুঞ্চ সেই যামিনীকে 
উৎফুল্ল মল্লিকার স্ুশোভন দর্শন করিয়া যোগমায়া অবলম্বন 
পূর্বক কেলি করিতে বাসনা করিলেন। তাহার প্রীতি নিমিত্ত 
নিশাকর তৎক্ষণাৎ আকাশমগ্ুলে সমুদিত হইয়া, দীর্ঘকালের 
পর সমীপাগত প্রিয় যেমন আপনার প্রেয়সীর বদনকমল অরুণবর্ণ 
কুষ্কুমে বিলুপ্ত করেন, তদ্বৎ পূর্ববদিশার মুখ নুখতম কিরণদ্বার! 
অরুণ উদয়রাগে অরুণিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেলির 
উপযুক্ত সময় বিবেচন! করিয়! বামলোচনাদিগের মনোহর গীত 
নধুরস্বরে গাঁন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত একে শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়া- 
ছিল, তদুপরি আবার তাহাঁরা অনঙ্গবদ্ধীন তদীয় গীত শ্রবণ করিয়া 
নিঃসাপত্ব্যে বিহারবাঁসনায় পরম্পর কেহ কাহাকেও স্ব ব্য 
উদ্ভম জ্ঞাপন ন$ করিয়1 দ্রুতপদে রুষ্ণসকাশে প্রধাবিত হইল। 
বেগে আগমন করাতে তাহাদের কর্ণসুণগুল সাতিশয় চঞ্চল হইল। 
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কোন কোন গোপাঙ্গন৷ গো-দোহন করিতেছিল, তাহারা দোঁহন 
বিসঞ্জন পূর্বক সমুতস্ুক হইয়া গমন করিল। অন্তান্তি গোঁপী 
অন্নপাকাদস্তর মহাঁনসে রাখিয়! স্থালীস্থ জল নিঃদারণ করিতেছিল, 
সমুদায় কাথনির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। গোন গোপী 
গ্রোধৃমকণান্ন রন্ধন করিতেছিল, পক অন্ন ন! নাবাইয়াই প্রস্থান 
করিল; কোন অঙ্গন অঙ্গরাগ লেপন করিতেছিল, অপর কেহ 
অঙ্গোদ্বর্তনাদি কন্ম করিতেছিল, কেহ কেহ বা লোঁচনে অঞ্জন 
দিতেছিল, তাহারাঁও গীতশ্রবণে সেই সকল কর্ম পরিত্যাগ, করিয়! 
রুষ্ণচসমীপে সত্বর গমন করিল, ব্যগ্রতা নিবন্ধন তাহাদ্দিগের বসন- 
ভূষণ উর্ধাধোধারণ ছারা স্থবানত: ও স্বরূপতঃ বিপর্ধ্য় প্রাপ্ত হইল। 
যাহাদিগের মন শ্রীকষ্ণে অর্পিত, তাহাদিগের কার্যে কোন 
বিদ্বই ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। এ্রী সকল ব্রজা- 
নার পিতৃ, ভ্রাতৃ, বন্ধু যদিও পুনঃ পুনঃ বারণ করিল, তথাপি 
আপনাঁদের আত্মা গোবিন্দ কর্তৃক অপহৃত হওয়াতে মোহিত 
হইয়! চলিল, কোন মতেই নিবৃত্ত হইল না। যে সকল গোপী 
নির্গম লাভ করিতে পারিল না, তাহারা পূর্বেও শ্রীরুষ্ণ- 
চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, প্র সময়েও নিমীলিতনয়ন! হইয়া ত্ত্যর্থ 
চিন্ত। করিতে লাগিল। ছুংসহ প্রিয়বিরহজন্য তীব্রতাপে সেই 
সকল গোপীর সমুদীয় অশ্তভ বিগত হইল) তাহারা ধ্যানযোগে 
শ্রীকফের আশ্লেষ প্রাপ্ত হওয়াতে তজ্জন্ত পরম সুখভোগ ঘ্বারা 
সমস্ত পুণ্যও প্রক্মীণ হইল; অতএব যদিও তাহাদের উপপতি 
বোধ ছিল, তথাপি সেই পরমাস্মাঁকে প্রাপ্ত হওয়াতে তৎকালীন 
সুথছুঃখ দ্বারা অশেষ কর্শক্ষয় করিয়া দেহত্যাঁগ করিল। 
ব্জাঙ্গনাদিগরকে সমীপে আগতা দেখিয়া বক্ৃশ্রেষ্ঠ তগবান্‌ 
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শরীক) বলিলেন, তোমরা নির্ব্িদ্বে স্থুথে আগমন করিয়াছ তত? 
আমি তোমাদের কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব? সকলে যেরূপ শশব্যান্তে 
আসিয়াছ, দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে । ব্রজের পর্বাঙ্গীন 
কুশল ত? আমার নিকটে আগমনের কারণ কি? 

কৃষ্ণে এই কথা শুনিয়া গোঁপিকাগণ লজ্জাবশে অধোমুখে 
নিরুত্তর হইয়। অবস্থিত রহিল । তদ্দর্শনে কৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন, এই 
যামিনী ঘোরবপা। এখন এখানে ভীষণ শ্বাপদগণ চতুর্দিকে বিচ- 
রণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও। এ সময় এ 
স্থানে জ্ীলোকের থাকা উচিত নয়। তোমাদের মাতা, পিতা, 
ত্রাতী, পতি এবং পুত্রগণ তোমাদিগকে দেখিতে না পাওয়াতে 
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে 
ভয় নাই কি? 

তখন গোঁপীগণ ঈবৎ প্রণয়কোপে অন্থদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতে লাগিল। তাহ! দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় কহিলেন, এই 
কুন্থুমিত কানন পৌর্ণমাসীর শশিকরে সুরঞ্রিত এবং যমুনাম্পশশী 
সঈরণের মন্দ মন্দ সঞ্চারণে কম্পমাঁন তরুপল্পবে শোঁভিত হই- 
তেছে, ইহা দেখিতে আঁসিয়াছিলে, দেখা হইল; অতএৰ 
এক্ষণে ব্রজে প্রতিগমন কর, আর বিলম্ব করিও না। তোমরা 
গিয়৷ তোমাদিগের পতিগণের সেবা কর, গৃহে তোমাদের বৎস ও 
বালকগণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও এবং 
দুপ্ধাদি দোহন কর। 

ীরুষ্ণের এই কথায় গোপীদিগের দৃষ্টি ক্রোধে ক্ষৃভিত হইল । 
তদবলোকনে শ্রীহরি কহিলেন, বোধ হয়, আমার প্রতি স্বেহ হেতু 
তোমরা বশীকৃতচিত্ত হইয়া! এখানে উপস্থিত হইয়া। ইহা মুক্তি" 


বিংশ অধ্যায় । ৮৭ 





যুক্ত বটে, কেন না, সকল প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতি করিয়া 
থাকে । কিন্তু হে কল্যাঁণিগণ! অকাপট্যে পতির এবং তদদীস্ 
বন্ধুবর্গের সেবা ও পুক্রকন্যাগণের লালনপালনই স্ত্রীলোকদিগের 
পরথ ধশ্ম। যে সকল অবলা! পতিলোক অভিলাষ করে, তাহা- 
দিগের কর্তব্য এই যে, পতি অপাঁতকী, প।তকী, ছুঃশীল, দুর্ভাগ্য, 
বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা নিধন যে অবস্থাপন্নই হউক না কেন, 
তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। কুলাঙ্গনাদিগের উপপতিসংক্রাস্ত 
সুখ স্বর্গের প্রতিবন্ধক, অযশের জনক এবং অতি তুচ্ছ। অতএব 
আমার বিবেচনায় তোমাদিগের অবিলম্বে স্বস্ব গৃহে প্রতিগঘন 
করাই সর্বথা কর্তব্য । 

গোপীগণ এই প্রকারে ভগবছুক্ত অপ্রিয়বচন শ্রবণ করিয়া 
সম্কল্পতঙ্গে বিষ হইল এবং দুরত্যয় চিগ্তায় নিমগ্ন হইয় 
পড়িল। তাহারা শুদবদনে মৌনভাঁবে অধোমৃখে হইয়! অবস্থিতি 
করিতে লরিল। গোপীগণ কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, তাহার 
নিমিত্ত সমস্ত কামন! পরিত্য'গ করিয়াছিল, অতএব স্ব স্ব অশ্রু- 
পূর্ণ নয়ন মার্জন করিয়া ঈষং কোপাবেশ হেতু গদগদবাক্যে 
কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, প্রভে ! একপ নিষ্ু বাক্য 
প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় নাই। আমর! সকল বিষস্ব 
পরিত্যাগ করিয়া! তোমার পাদমূল সেবা করিতে আলিয়াছি, 
তৃমি স্বচ্ছন্দে আমাদিগকে গ্রহণ কর। তুমি যে বলিলে, পতি, 
পুত্র, বন্ধু ও বান্ধবগণের অনুবৃত্তি করা স্ত্রীলোকের স্বধর্ম, তাহা 
তোমাতেই বর্তমান হউক্‌। কেন না, তুমিই শুশ্রণীয় তবরূপে 
উপদিশ্তমান পতিুত্রীদির অধিষ্ঠান। কারণ, তুমি ঈশ্বর, ঈশ্বর 
ব্যতিরেকে তো পতিগুক্রাদি কিছুই সম্ভবে না। তুমি. দেহধারীদিগের 
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আত্মা এবং প্রিয়তর বন্ধু; অতএব তে।মা ব্যতিরেকে সংসাঁরে 
কে আবার বন্ধু হইতে পারে? যাহারা বুদ্ধিমান, তাহার! আত্মনপী 
তোমাতেই রতি করিয়! থাফে, পতিপুল্রা্দি কেবল গীড়াদায়ক, 
সে সকলে কি হইবে, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা 
চিরদিন হইতে যে আশা হ্বদয়ে ধারণ করিতেছি, তাহা ছেদন 
করিও না। তুমি আমাদিগকে যে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে 
বলিলে, তাহা আমাদিগের সাধ্যের অতীত। কেন না, আঁমা- 
দের যে চিত্ত এতাবৎকাল সুখে গৃহব্যাপারে রত ছিল, তাহা তুমি 
হরণ করিয়াছ; যে দুই হস্ত গৃহকার্ষ্যে রত ছিল, তাহাও অপহৃত 
হইয়াছে; আমাদের পদসমূহ তোমীর পাদমূলে আসিয়া একপদও 
চলিতে সমর্থ নহে; আমরা কি প্রকারে ত্রজে গমন করি? 
গিয়াই বাকি করিব? হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্যবদন অবলোকন 
ও সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের যে কামাগ্রি দীপিত হইল, অধরাম্ৃত 
দিয়াসেক করত তাহা নিবারণ কর) নতুবা এই এক অগ্নি 
রহিল, আবার তোমার বিরহ হইতে অন্ত অগ্নি জন্মিবে ; দ্বিবিধ 
অনলে দগ্ধ হইয়! ধ্যানযৌগে যোগীদের স্কায় আমর! তোমাঁর 
চরণসন্িধি প্রাপ্ত হইর। হে অন্ুজাক্ষ! আরণ্যজন আপনার 
প্রিরতর, এই কারণে কোন অরণ্যে যদবধি আমরা আপনার পদ- 
তল ম্পর্শ করিয়াছি. সেই স্থানে আপনা কর্তৃক আনন্দিত হইয়া 
অবধি আর আমাদের অন্ঠের সমক্ষে অবস্থিতি করিতেও প্রবৃত্তি 
হয় না, অতএব ন্বপতি-সন্নিধানে গিয়! কি করিব? তাহাদের 
গ্রতি আর আমাদের রতি হয় না, স্থতরাং তাহাদের হইতে 
কামাগ্রিনির্বাণের সম্ভাবনা ছুরূহ। ভগবন্! ধাহার কটাক্ষ- 
লাভবাসনায় ব্রহ্মার্দি দেবগণ তগস্যার্থ প্রয়াস করিয়া থাকেন, 
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সেই শ্রী আপনার বক্ষঃস্থলে স্থানলাভ করিয়াঁও স্বীয় সগছ্থী 
তুললীর সহিত ভবদীর পদরেখু কামন! করেন, তাধার কারণ, 
এ রেণু যাবতীয় ভৃত্য কর্তৃক দেবিত হয়। আঁনরাও শ্রীর টায় 
আপনার পদরেণুর শরণাপন্ন হইলাম । আমাদের প্রতি প্রসন্ন 
হউন, আমর! আপনার উপাসনা করিব, এই আশা করিয়। গৃহ 
পরিত্যাগ পূর্বক যোগীদের স্তায় ভবদীয় পদমূল প্রাপ্ত হইয়াছি। 
হে পুরুষরত্ব ! আপনার স্থন্দর সহাস্যব্দন নিরীক্ষণ দ্বারা যে উীত্র 
কান জন্মিয়াছে, তাহীতে আমাদের চিন্ত দগ্ধ হইরা যাইতেছে, 
আমাদিগকে দাস্ত প্রদান করুন্‌। 

যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ যদিও স্বয়ং আন্রারাম, তথাপি 
সমাগত গোপীদিগের এ প্রকার কাতরবাক্য ও বিলাপ শ্রবণ 
করিয়া সদয় হইলেন এবং হাস্ত করিতে করিতে তাঁহাদিগের 
সহিত ক্রীড়া করিতে আরন্ত করিলেন । প্রিরসমাগমযাত্রে সেই 
সকল গোপীর ব্দনারবিন্দ উৎফুল্ল হইল, উদারচে্টশালী ভগ- 
বন্‌ হরি মিলিত নেই সকল গোপীর সহিত তারাগণসহ মিলিত 
তারাপতির স্ভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। তংকালে তাহার 
উদার হাস্ত ও মোহন দন্তনকলে মনোজ্ঞ কুন্দকুস্থমবৎ দীধিতি 
উদ্যোতিত হইল। 

শ্রীকৃষ্ণ মেই বনিতাশতমধ্যে যুখপতি হুল্য হইয়া কখন আপনি 
গান করিলেন, কখন বা তাহাদিগের কক উপগীত হইলেন; 
নদীপুলিনে গমন করিয়া গলে বৈজয়ন্তীমালা ধারণ পূর্ধ্রক 
গোগীগণ সহিত বিপিন শোভিত করত বেড়াইতে লাগিলেন । 
সেই পুপিন কুমুদামোদী সুশীতল পবনে শোঁভিত, এবং হিমবাঁলু- 
কায় পরিপুর্ন ছিল। ভগবাব্‌ শ্রীকৃষ্ণ বাহপ্রসারণ, আলিঙ্গন এবং 
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কর, চূর্ণকুস্তল, উরু, নীবি ও স্তন স্পর্শ দ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের কাম 
উদ্দীপন পুরঃসর তাহাঁদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাঁগিলেন। 
এই প্রকারে ভগবান্‌ শ্রীরষ্ণ-সকাঁশৈ মানলাভ হওয়াতে সেই 
সকল ব্রজরমণী অত্যান্ত মানিনী হইল এবং আপনাদ্দিগকে যাবতীয় 
অঙ্গনামধ্যে শ্রেষ্ট বলিয়া অভিমান করিতে লাগিল। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সকল রষণীর এরূপ সৌভাগামদ এবং গর্ব নিরীক্ষণ 
করিয়। তাহার প্রশমন ও তাহাদের প্রতি প্রসন্নতা-প্রদর্শনার্থ 
সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন। 

_ ভগবান্‌ সহসা অন্তহিত হইলে ব্রজনাগণ তাহাকে দেখিতে 
না পাইয়া সমস্তাৎ তাহার অন্বেষণ করিতে লাঁগিল। তাহারা 
উচ্চন্বরে শ্রীকুষ্ণের গুণগান করিতে করিতে এক বন হইতে অন্ত- 
বনে গমন করত তাহারই অন্বেষণে প্রবুন্ত রহিল; তাঁহারা তক্ষ- 
নিকরের সন্গিধানে গিয়া! সেই মহাপুক্ষষের কথা জিজ্ঞাসা করিতে 
আরম্ভ করিল। 

অবলাগণ অশ্বখ-সমীপে গিয়া! জিজ্ঞাসা করিল, হে অশ্বথ ' 
নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম হাস্য এবং সবিলাঁস অবলোকন দ্বারা 
আমাদের মনোহরণ পূর্বক চৌরবৎ গমন করিয়াছেন, তোমরা 
তাহাকে দেখিয়াছ কি? হে কুরুবক! হে অশোক ! হে নাগ- 
কেশর ! হে পুক্লাগ! হে চম্পক ! বাহার মধুর হাস্যে কামিনী- 
কুলের দর্প চর্ণ হয়, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ কি এখান দিয়া গিয়া- 
ছেন? হে তুলপি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে । 
ধিনি অলিকুলের সহিত তোমাকে সদ] ধারণ করেন, সেই ভগবান 
অচ্যুতকে কি তৃমি দেখিয়াছ? 

এই প্রকারে উন্মন্তবহ প্রলাপ করিতে করিতে সেই সকল 
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গোপী শ্রীকুষ্জান্বেষণ নিমিত্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল; পরে তদস্মিক' 
হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীল|র অন্থকরণ করিতে আরস্ত করিল। 
কোন গোপী পৃতনার হায় আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ 
কৃষ্ণবৎ আচরণ করত তাহার স্তন পান করিতে লাগিল। কোন 
গোপী আপনাকে বালকবৎ করিয়া রোদন করিতে করিতে 
শকটান্রের স্তায় আচরণকারিণী অন্া' গোঁপীকে পদ দ্বারা আহত 
করিল। এক গোপী আপন!কে তৃণাবন্ত দৈত্যের স্থায় করিয়া 
কৃষ্ণের বাল্যলীলা-অভিনয়কারিণী অন্তা গোগীকে হরণ করিয়। 
লইয়া চলিল। শ্রীরুষ্ণ যেমন দৃরস্থিত গাভী সকলকে আহ্বান 
করিয়! বংশী বাঁজাইতেন, কোন গোপী তন্দ্রপ অনুকরণ করিয়। 
বংশীর্বনি করিতে করিতে ক্রীড়া আরম্ভ করিলে অন্তান্ত গোপীরা 
সাধু সাধু বলিয়া! তাহার প্রশংস! করিতে লাগিল। 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই সকল গোপীর চিত্ত অর্পিত) তীহার 
কথাই তাহাদের আলাপ এবং তাহার চেষ্টাই তাহাদের চেষ্টা 
হওয়াতে তাহারা সর্বতোভাবে তন্ময়ী হইয়া রহিয়াছিল এবং 
তাহাঁরই গুণগানে নিরত ছিল। এ প্রকারে কৃষ্ণকে চিত্ত! করিতে 
করিতে তাহাদিগের নিজ নিজ গৃহের কথা বিশ্বত হইল; কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে পুনরায় যমুনাপুলিনে আদিল 
এবং শ্রীরুষ্ণের আগমনের প্রত্যাশায় সকলে মিলিত হইয়া! তাহারই 
গুণগান করিতে লাগিল। 

্রীকষ্খদর্শনে গোপীদিগের যার পর নাই স্পৃহা জন্নিয়াছিল; 
সুতরাং তাহার! নানাপ্রকারে বিলাপ করিয়া শেষে অধীর হইয়া 
পড়িল এবং মুক্তক্ঠে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদর্শনে 
দয়াময় ভগবান্‌ পীর্তশ্বরধারী ও মাল্যদামে সমল্কৃত হইয়! সন্মিত- 
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বদনে তাহাদের সমক্ষে আবিভূত হইলেন। তাহাকে দর্শনমাত্ 
সেই সকল অবলার নয়ন প্রীতি প্রফুল্ল হইল; তাহারা ব্যস্তলঘঘ্ত? 
ভাঁবে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দগ্ডায়মান হইল। কোঁন গোপী আনন্দে 
অধীর হইয়। নিজ করে শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিল; কেহ 
বা বাস্থদেবের চন্দন-চষ্চিত বাহু লইয়া আপনার স্বন্ধে সংস্থাপন 
করিল, কেহ অগ্নি পাহিয়! কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বল চাহিয়া লইল 
কোন বিরহমন্তপ্র। কাধিনী তীয় চরণকমল আপনার স্তনোপরি 
নিহিত করিল। 

তখন শ্রীরুষ্ণ অবলাঁগনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সথিগণ ! 
তোমরা যুক্তাযুক্ত বিবেচন] না করিয়া আমার জন্ গৃহ ও আত্মীয়- 
স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছ; ধর্মের পরীক্ষা না করিয়া বেদধর্্ম 
বিসস্জন দিয়াছ এবং স্ষেহত্যাগ হেতু জ্ঞাতি পরিহার করিয়াছ) 
অতএব তোমাদের ধ্যান প্রবৃত্তি জন্য পরোক্ষভাবে আঙ্গগত্য করিয়া 
যেন তোমাদের প্রেমালাঁপ শুনি নাই, এইরূপ ভাঁব দেখাইয়া 
অন্তহিত হইয়াছিলাম। তোমরা আমার প্রতি দোবারোপ করিও 
ন1। তোমরা ছুর্রর মোহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজন 
করিরাছ্, কিন্থ আমার মন অনেকেরই প্রতি প্রেমাবদ্ধ, স্থতরাং 
তোমাদের সাধুকতা দ্বারাই তোমাদের কৃত সাধুকুত্যের বিনিময় 
হইল; তোমাদের স্থুনীলতা দ্বারাই আমি অথনী হইলাম, 
প্রত্যুপকাঁর ঘ্বারা হইতে পারিলাম না। 

ভগবানের এই প্রকার স্বকোমল বচনাবলী শ্রবণ করিয়া 
গোপীগণ বিরহজন্ত সন্তাপ পরিত্যাগ করিল এবং তাহার কর- 
চরণাদি অবয়ৰ স্পর্শে তাহাদের সর্বপ্রকার কল্যাণলাভ হইল। 
গোপীগণ পরম্পর পরম্পয়ের বাহ গ্রথিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলে 
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তগবান্‌ শ্রীত ও অনুত্রত সেই সকল স্ত্রীরত্ব সহ মিলিত হইয়া রাপ- 
ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। অতএব গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত রাসোৎসব 
আ'রস্ত হইল। সেই সকল অবলা মগ্ডলীরূপে অবস্থিত হইলে 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ছুই ছুই জনের মধ্যভাগে এরূপে প্রবিষ্ট হইলেন 
এবং ছুই পার্খে দুই দুই জনের গলদেশ এরূপে আলিঙ্গন করিলেন 
যে. তাহারা প্রত্যেকে তীহাঁকে স্ব স্ব নিকটস্থ এবং আমাকেই 
আলিঙ্গন করিতেছেন, এইরূপ বোধ করিতে লাগিল । একাকী 
শরীরুষ্ণ কি প্রকারে সকল গোগীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! এককালে 
সকলকে আলিঙ্গন করিলেন, কাহারও হৃদয়ে যেন এ সংশয় 
উপস্থিত না হয়। ভগনান্‌ যোগেশ্বর, তাহার শক্তি অচিস্ত্য, 
কিছুই তাহার অসাধ্য নহে। 

যাহ! হউক, এই অদ্ুত ব্যাপার-দর্শনার্থ দেবদেবীগণের অন্তঃ- 
করণ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিল; সুতরাং তৎক্ষণাৎ সন্ত্ীক 
দেবগণের শত শত বিমানে গগনমার্গ স্কুল হইল; দুন্দুভি-সকল 
বাদিহ ও পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান 
গন্ধরর্বগণ সন্ত্রীক হইয়া শ্রীকষ্ণের নির্মল যশোগাঁন করিতে আরম্ত 
করিল। 
এইরূপে রাঁসমগুলে শ্রীকঞ্জের সহিত বিহার আরম্ত হইলে 
গোঁপিকাগণের বলয়, নুপুর ও কিস্কিশী-সমূহের মধুরপ্বনি সমুখিত 
হইতে লাগিল। ন্ুবর্ণময়্ মশিসমূহের মধ্যে মহানীলমণি যেরূপ 
শোভ! পায়, হ্বর্ণবর্ণ গোপিকাগণের মধ্যবর্তী হইয়া! ভগবান্‌ জলদ- 
শ্তামল শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।. গোপীপণের 
ঘর! শ্রীকৃষ্ণের যেমন শোভা হইল, গোপীগণও কৃষ্ণের দ্বারা 
সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। রা্সক্রীড়া করিতে করিতে গোপী- 
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গণের স্তনমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল, বসন চঞ্চল হইল, বদনে 
স্বেদবিন্দু দৃষ্ট হইল, তাহাঁদের কবরী ও কাঁঞ্চীর গ্রন্থি শিথিল 
হইয়া পড়িল; তাহারা কৃষ্গুপণগান করিতে করিতে মেঘচক্রে 
বিছ্যাতের স্তায় সাতিশয় বিরাজমান হইল। ফলত; ভগবান্‌ 
শীষের মৃষ্ঠি বহুবিধ, ইহাতে তিনি সে সময়ে মেঘচক্রের সদৃশ 
হওয়াতে গোপীগণ যেন বিদ্যুৎ, ন্বেদবিন্দু যেন জলধারা এবং 
সঙ্গীত যেন মেঘগর্জন তুলা হইয়া উঠিল্‌। 

তদনস্তর রতিপ্রিয়া অঙ্গন!কুল নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে 
গান করিতে আরম্ভ করিল। সেই সঙ্গীতে যেন ব্রহ্ষাণ্ড পরি- 
ব্যাপ্ত হইল। শ্রীরুষ্ণের সংস্পর্শে প্রমুদিত সেই সকল গোঁপীর 
কঠদেশ নানা রাগে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে সাধু সাধু 
বলিয়া শ্রীক্ণ সম্মান করিলে কোন গোপী তাহার সঙ্গে অমিশ্রিত 
যড়জাদি স্বরালাপ উন্নয়ন করিল, কিন্তু সে সকল স্বরালাপ সন্কীর্ণ 
হইল না; বরঞ্ সেই ঘড়জাদি স্বরের উন্নয়নকে তালবিশেষ 
করিয়া উদ্ধে নীত করিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীকে বহু বনু ধন্- 
বাদ দিলেন। 

নৃত্যগীতাদি দ্বারা কৃষ্ণসম্মানিতা সেই সকল অবলামধ্ো 
কোন গোপী রাসে পরিশ্বান্ত! হইয়া! গঞ্দাধর হরির পার্থ গিয়া 
অবস্থিত হইল এবং বাহুদ্বারা তদীয় স্কন্ধ গ্রহণ করিল; কাজেই 
তাহার হন্তের বলয় ও মন্তকের মল্লিকা শ্লথ হইয়া পড়িতে 
লাগিল। কোন কামিনী নৃত্যবশতঃ চঞ্চল কুগডলদ্বয়ের কিরণে 
সমৃপ্ত/সিত প্রিয়তমের গণ্ড সাপনার মনোহর গণডস্থলে ধারণ করিল; 
শী তাহাকে চর্বি তাম্বল প্রদান করিলেন। কোঁন গোপী 
বৃত্যগীত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের পার্্গতা হইয়। তদীয় মঙ্গলকর 


বিংশ অধ্যায়। ৯৫ 





করকমল আপনার কুচমগুলে স্থাপন করিল। অনবরত নৃত্য 
করিতে করিতে সেই গোপীর নূপুর ও মেখলা যেন মুখরিত 
হইয়! উঠিল। অন্ঠান্ত গোঁপীরা কমলাবল্লভকে কান্ত প্রাপ্ত হইয়া 
তৎকর্তৃক বাহুদ্বয় ছ্থারা কণ্ঠে গৃহীতা হইল এবং তদীয় গুণগান 
করত পুলকভরে বিহার করিতে আরম্ভ করিল। বলয়, নূপুর ও 
কিচ্গিণীধবনি করিতে করিতে সকল গোপীই রাসমগুলে ভগ- 
বানের সহিত এইরূপে নৃত্য করিয়া হৃদয়ে পরম নির্বতি প্রাপ্ত 
হইল। 

গোঁপিকাগণ যেরূপ ভগবানের সহিত বিবিধ বিভ্রম প্রকাশ 
পূর্বক ক্রীড়া করিতে লাগিল, রমাঁপতিও সেইরূপ আলিঙ্গন, 
করাভিমর্ষণ, স্ষি্ধ অবলোকন, উদ্দাম বিলাস ও উদ্দাম হাস্য করত 
সেই সকল ব্রজাঙ্গনার সহিত সেই প্রকারে কেলি করিতে লাগি- 
লেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গে গোপীগণের প্রকুষ্ট গ্রীতি জন্মিল, 
তাহাতে তাহাদের ইন্দরিয়"সকল এরূপ আঁকুল হইল যে, কুস্তল, 
দুকুল এবং স্তনাবরণ শ্লগ হইয়া পড়িয়া গেলেও ঘথার্থরূপে পূর্বববৎ 
ধারণ করিতে পারিল না। তাহাদের মাল্য ও অলঙ্কার সকলও 
বিশরস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। কেবল গোপীকুল ব্যাকুল হইল, 
এমন নহে, দেবাঙ্গন|গণও শ্রীরুষ্ণকেলি অবলোকনে কামার হইয়া 
মুগ্ধ হইলেন; তারাগৰ লহ তারাঁপতিরও বিশ্বময় জন্মিল; নিশা- 
কর বিশ্বয়াপন্ন হইয়া আপনার গতি বিস্বৃত হইলেন, সুতরাং তাহার 
অগ্রবর্তী গ্রহসকলও নিষ্চল হইল, অতএব স্ষুদীর্থা রজনীতে 
গোপীগণ যথাস্থথে বিহার করিতে লাগিল। রাসম্থলে যতসংখ্যক 
গোপী ছিল, শ্রী তাহাদের পূর্বপ্ার্থনা ও আপনার পূর্ব- 
প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া আপনাকে ততসংখ্যক করিলেন এবং 


৯৬ গ্রীক চরিত। 





যদিও আপনি আত্মারাঁম, তথাপি লীলানিমিত্ত তাহাদের প্রত্যে- 
কের সহিত জ্রীড়৷ করিলেন। সেই সকল রমণী রতিক্রীড়ায় শ্রাস্ত 
হইলে শ্রীরুষ্ণ কৃপা পুরঃসর প্রেমপ্রকাশ করিয়। স্বীয় মঙ্গলময় 
করতল দ্বারা তাহাদের বদন মাঁঞ্জন করিয়া দিলেম। গোপী- 
গণ অমৃততুল্য হাস্য এবং অবলোকন ছার! শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত 
তদীয় গুণগানে প্রবৃত্ত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের নখরস্পর্শে তাহাদিগের 
হৃদয়ে পরম আনন্দের সঞ্চার হইল। 

যেমন প্রাচীর বিদীর্ণ করির। পরিশ্রান্ত করিরাজ করিণীগণ সহ 
জলপ্রবিষ্ট হয়, তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রান্ত হইয়! শ্রমাপনোদানার্থ সেই 
সকল গোগীর সহিত সরোবরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে 
ভগবান স্বয্বং লৌকমর্ধ্যাদা অতিক্রম করিয়াছিলেন। এরূপে তিনি 
জলে অবগাহন করিলে গোপীদিগের অঙ্গসঙ্গ বশতঃ মাঁলা সংমর্দিত 
ও তাহাদের কুচকুন্কুমে অনুরঞ্জিত হইয়া! উঠিল; ভ্রমরকুল গুন্‌ 
গুন করিতে করিতে সেই মালার অন্বর্তী হইল। জলমধ্যে 
যুবতীবৃন্দ পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের উপর জপপ্রক্ষেপ করিতে লাগিল এবং 
হীস্ত করিতে করিতে প্রেমভরে ইতস্ততঃ চারিদিকেই জল দিয়! 
আর্্রীকৃত করিল। ভগবান্‌ আয্মারাম হইয়াঁও গজেন্্রতুল্য লীলা 
প্রকাশ করত সেই গোপীমগুলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
তন্দর্শনে বিমানচারী দেবগণ কুস্থমবর্ষণ পুর:ঘর নানা প্রকারে স্তব 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

মধমত্ত মাতঙ্গ যেমন করেণুগণসহ ভ্রমণ করে, তছৎ 
গ্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকষ্ণ যমুনার উপবনে বিহার করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তত্রত্য রমণীয় স্থলসকলে সুখম্পরশ পবন 
বহিতেছিল। সেই বায়ু জলজ ও স্থলজ পুষ্পসকলের সৌরভে 


বিংশ অধ্যায় । ৯৭ 


সাঁতিশয় সুরভি হইয়াঁছিল। স্ত্রীকদম্বে পরিবৃত শ্রীরুষ্* এইরূপ 
সকল রজনী রাসক্রীড়া সম্পাদন করিলেন। পরন্ত ভগান্‌ এরূপে 
যুবতীবৃন্দসহ কেলি করিলেও তাহার শুক্র আপনাতেই অবরুদ্ধ 
ছিল, শ্থলিত হয় নাই। 

অনস্তর ক্রীড়া! করিতে করিতে যখন নিশাবসান হইয়া ব্রাহ্গমূহ্র্ত 
সমুপস্থিত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে 
অন্গমতি প্রদান করিলেন। ভগবতপ্রিয়া অবলাবুন্দ অনিচ্ছু 
হইয়াও স্ব স্ব গৃহে প্রতিগ্রস্থান করিল। 


একবিংশ অধ্যায়। 


রি তু শপ পপ 


অহিগ্রস্ত নন্দের মোচন, শঙ্ঘচুড় ও অরিষ্টবধ, 
ংস কর্তৃক কৃষ্ণচবধার্ধ মন্ত্রণা এবং তীহাঁকে 
আনয়নার্থ অক্র.রের প্রতি আদেশ। 


একসময়ে দেবযাত্রা টিকে গোঁপবালাগণ কৌতুহলাক্রান্ত 
হইয়া বৃষবাহিতি শকটোপরি আরোহণ পুর্ববক অস্বিকাঁকাননে 
গমন করিলেন। তথায় সরম্বতীজলে স্নান করিয়া ভক্তি সহকারে 
বিবিধ উপহার দিয়া পরম বিভূ দেবদেব পশুপতি ও মহাদেবী 
অস্ষিকাঁর অর্চনা! করিলেন। যতব্রত মহঠভাঁগ নন্দ, সন্নন্দক 
প্রভৃতি সকল গোপেরই জলমাত্র পাঁন পুরঃসর উপবাসী হইয়া 
সরস্বতীতীরে সেই রাত্রি ঘাস হইল। নিশাভাগে কলে অব- 


৪ 
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স্থিত আছেন, ইতিমধ্যে একটা মহাসর্ণ অত্যর্থ বুতুক্ষিত হইয়া 
অলক্ষিতরূপে যদৃচ্ছাক্রমে সেই বিপিনে আসিয়া উপস্থিত হইল 
এবং শয়ান নন্দকে সহসা! গ্রাস করিল। 

সর্পগ্রস্ত হইবামাত্র “কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমাকে মহাঁসর্প 
গ্রাস করিল, আমি শরণাপন্ন, আমাকে শীঘ্ব মুক্ত কর” বলিয়া 
গোঁপরাঁজ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গোপরাঁজের আর্তনাদ 
শ্রবণমাত্র গোপালগণ ততক্ষণাঁৎ গাত্রোখাঁন করিল এবং নন্দকে 
অহিগ্রস্ত দেখিয়! ব্যস্তসমন্তভাঁবে সত্বর জলন্ত কাষ্ঠ গ্রহণ পূর্বক 
তত্বারা প্রহার করিতে লাঁগিল। সর্প যদিও মুহুম্মহঃ প্রজ্লিত 
কাষ্ঠ দ্বারা তাড়িত হইতে থাঁকিল, তথাপি নন্দকে পরিত্যাগ 
করিল না। অতএব সাত্বতপতি ভগবান্‌ স্বয়ং আসিয়া পদদ্বারা 
তাহাকে স্পর্শ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণম্পর্শমাত্র তাহার ছুরদৃষ্ 
বিনষ্ট হইল, সে সর্পদেহ পরিহার পুর:নর তৎ্ক্ষণাঁৎ বিদ্যাধরমধ্যে 
স্বীয় রূপ ধারণ করিল। 

একদা অদ্ভূতবিক্রম শ্রীরুষ্ণ এবং বলরাম ব্রজাঙ্গনাঁদিগের মধ্য- 
গত হইয়া রজনীযোগে বনবিহাঁরে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপীগণ 
রামকৃষ্ণের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহবশে বিহ্বলপ্রায় হইয়। 
পড়িল। তাহাদের চিত্ত সেই সঙ্গীতে বিলীন হওয়াতে তাহাদের 
গাত্র হইতে বস্ত্র যে স্থানচ্যুত হইল, ভাহাও তাহার! উপলদ্ধি 
করিতে পারিল না৷ 

রামরুচ এইরূপে গান করিতে করিতে যখন ক্রীড়া করেন, 
তখন শঙ্ঘচুড় নামে এক বিগ্ভাধর তথায় উপস্থিত হইয়া গোগী- 
'গণকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। মেষখন গোপীগণকে লইয়া 
উত্বরদ্দিকে প্রস্থান করে, তখন অবলারা “হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! 
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রক্ষা কর” বলিয়া চীৎকার করিয়! উঠিল। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ “ভয় 
নাই, ভয় নাই” বলিয়। বিগ্যাধরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই- 
লেন; অন্ঠান্ বয়স্যেরাঁও শালবৃক্ষ হস্তে লইয়! দুরাত্মার পশ্চাঁ 
পশ্চাং গমন করিতে লাগিল । তখন বিদ্ধাধর ভীত হইয়া অবলা- 
গণকে পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিল; কিন্ত শ্রীকু্ণ নিবৃন্ত 
না হইয়! তাহার পশ্চা পশ্চাঙ প্রধাবিত হইলেন। বহুক্ষণ পরে 
ভগবান্‌ বিভু শঙ্খচুড়ের" নিকটবর্তী হইয়া! মৃষ্ট্যাঘাতে তাহার প্রাণ- 
সংহার পূর্বক তাহার মন্তকস্থ মণি লইয়া প্রত্যাবৃন্ত হইলেন এবং 
সাদরে অগ্রজের হস্তে সেই ভাম্বরমণি প্রদান করিলেন। 

একদা রামকষ্জ বয়স্তগণের সহিত গোঁচাঁরণ করিতেছেন, ইত্য- 
বসবে বুষভাকৃতি দুষ্ট অরিই অনুর খুরক্ষেপে ক্ষিতিতল বিক্ষত ও 
কম্পিত করত গোষ্ঠে আগমন করিল। তাহার ককুদ ও কায় 
প্রকাণ্ড। সে বৃষভজাতীয় ধ্বনি করত পদন্যাসে ধরাতল বিদীর্ণ ও 
লাঙ্গল উর্ধ করিয়া শৃঙ্গাগ্র দ্বারা তটসকল উৎক্ষিপ্ত করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। তাহাকে দর্শনমাত্র গোপ ও গোপীগণ সন্স্ত হইয়া উঠিল 
এবং পশুকুল ব্যাকুল হইয়া গোকুল পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন 
করিতে লাগিল । 

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, গোঁকুল ভয়ে ব্যাকুল হুইয়া পড়িল, সুতরাং 
বৃষানুরকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “রে ছুষ্ট! আমি থাকিতে 
এই পশুপাঁলকে ভীত করাতে তোর কি ফললাভ হইবে?” এই 
বলিয়া করতল দ্বার! বাহ্বাস্ফোটন পূর্বক সেই তলশব্বে অন্ুরকে 
কোপিত করিয়া তুলিলেন। দুষ্ট অরিষ্ট ক্রোধিত হইয়া খুর- 
প্রক্ষেপে ধরণী খনন করত কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল । তাহার 
পুচ্ছ উ্ধগত হওয়াতে সে সময় তন্বারা মেঘসকল আকাশে 
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ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। এ অস্থুর আপনার শুঙ্গদ্বয়ের অগ্র- 
তাগ অগ্রে ন্বাস্ত করিয়াছিল এবং তাহার বিকট নয়ন যেন স্তব্ধ 
হইয়া রহিয়াঁছিল। সে কটাক্ষ দ্বারা শ্রীরুষ্ণকে বক্রভাবে নিরী- 
ক্ষণ করিয়া ইন্্ক্ষিপ্ত বজ্ের স্তায় দ্রুত দৌড়িয়া আসিল। তখন 
ভগবান্‌ তাহার দুইটা শৃঙ্গ ধরিলেন এবং হস্তী যেমন প্রতিপক্ষ 
হস্তীর প্রতিকূলতা করে, তদ্বৎ প্রতিকূলতা করিয়া একেবারে 
অষ্টাদশ পদ অন্তরে তাড়াইয়া দিলেন। অস্ুর তাড়িত ও পতিত 
হইয়া তখনি গাত্রোথান করিল এবং ক্রোধপূর্ণ হইয়া পুনরায় 
ধাবমান হইল । 

শ্রীকৃষ্ণ ছৃষ্টান্থরকে আসিতে দেখিয়া তাহার বিষাঁণদ্বয় ধারণ 
পূর্বক নিগ্রহ করিলেন এবং পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া! ভূতলে 
ফেলিয়৷ আর্বসনের স্কাঁয় নির্দয়্ূপে নিষ্পীড়ন করিতে লাগি- 
লেন; পরে তাহার শুঙ্গ উৎপাঁটন করিষ! তদ্দারাই সেই ছুষ্টকে 
নিহত করিলেন। অনুর অচেতন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত 
হইল। দুষ্ট অরিষ্টাস্ুর ভূপৃষ্টে পড়ি্না বিষ্টামৃত্র ত্যাগ এবং পদ- 
সকল ইতত্তত; সঞ্চালন করিতে করিতে প্রচলিতনয়ন হইয়া 
গতাস্ত্ব হইল, অব্যবহিত পরক্ষণেই শমন-ভবনে প্রস্থান করিল। 
তদ্র্শনে দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে ভগবান্‌ হবির তূরি 
তরি স্তব করিতে লাগিলেন । | 

অস্ভুতকর্শা! শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠমধ্যে অরিষ্টান্গরকে নিহত করিলে 
একদিন দেবর্ষি নারদ কংসসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
অন্থুররাজ ! দেবকীর অষ্টম গর্ভ বলিয়া যে কন্ঠা প্রসিদ্ধ হয়, 
সে দেবকীর কণ্ঠ নে; যশোদার আত্মজ) আর ব্রজে যশো- 
দার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ যে কৃষ্ণ, তিনি যশোদার গর্ভজাত নহেম, 
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দেবকী গর্জাত; রোহিশীপুক্র রাও দেবকীর সপ্তম সন্তান | ন্- 
দেব তোমার ভয়ে আপনার মিত্র নন্দের হস্তে এ দুই পুত্রকে সমর্পণ 
করিয়া আইসে, তাহাদিগের দ্বারাই অস্থরগণের নিধন হইতেছে। 

কংস এই কথা শ্রবণমাত্র কোপে কম্পিতকলেবর হইল 
এবং বন্গুদেবের প্রাশবধবাঁসনায় তৎক্ষণাৎ শাীত অসি গ্রহণ 
করিল। তন্র্শনে নারদ কহিলেন, প্রাঁজন্! বসুদেব নিহত 
হইলে রামকৃষ্ণ পলাইবে, সুতরাং বন্ুদেবকে নিহত করা উচিত 
নহে।” তখন কংস বসুদেবের বধে দান্ত হইল বটে, কিন্ত লৌহ- 
ময় পাঁশ দ্বারা বস্দেব ও দেবকীকে বন্ধন করিয়া রাখিল। 

দেবি স্বস্থানে প্রস্থান করিলে কংসরাঁজ কেশীনাম। অস্ুরকে 
আহ্বান করিনা বলিল, “তুমি গোঁকুনে গিয়া কুষ্ণকে বধ কর।” 
এই বিয়া মুগ্টিক, চাঁণুর, শল, তোঁষলক প্রস্থতি অমাত্য ও প্রধান 
প্রধান হস্তিপালদিগকে আহ্বান করিরা বলিল, "তোমরা সকলে 
আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। বন্দেবের দুই পুত্র রামকৃষ্ণ নন্দ- 
ব্রজে আছে। দেবি বলিয়া! গেলেন, তাহাঁদের হইতে আমার 
মৃত্যু হইবে। তোমরা তাহাদের ছুইজনকে এই স্থানে আনয়ন 
করিয়া মল্লক্রীড়াক্রমে বধ কর। আশু মল্পরঙ্গমধ্যে বিবিধ মঞ্চ 
প্রস্তত কর এবং এই ঘোঁষণা দেও যে, ব্রজ ও অন্ঠান্ জনপদবাসী 
সকলে আসিয়া হ্ষেচ্ছাক্রমে মল্গযুদ্ধ দর্শন করুকৃ। এতদ্যতীত 
রলসদ্বারে কুবলয়াগীড় নামক হস্তীকে লইয়া যাঁও এবং তাহার ছারা 
আমার এ হুই শরুর প্রাণবধ কর। চতুর্দশ-তিথিতে যথাবিধি 
ধন্র্যাগ আরম্ভ হউক, বরদ ভূতরাঁজের গ্রীত্যর্থ পবিত্র পণুসকল 
বলি হইতে থাকুক । 

কংসান্থর এইরূপ আদেশ দিয়া যদু্রেষ্ঠ অক্র.রকে ডাকাইয়া 
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আনিল এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিল, অক্রুর! আমার 
নিমিত্ত তোমাকে একটা মিত্রকত্য করিতে হইবে । ভোজ ও 
বুষ্ণিবংশমধ্যে তোমা ভিন্ন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সাদর ও 
অত্যর্থ হিতকারী নাই। সখে! একবার নন্দধজে গমন কর, 
সেখানে বসুদেবের ছুইটা পুত্র আছে, তাহাদিগকে রথে করিয়া 
এইখানে আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না । এ দুই বালক আমার 
মৃত্যুস্বরূপ 'ইইফা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নন্দাদিগোপগণ সহ সেই 
ছুই বালককে শীঘ্র আনয়ন কর। এখানে আনীত হইলে 
কালাস্তক যমতুল্য হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করাইব। যদ্দি 
হস্তীর আক্রমণ হইতে শুক্ত হয়, বজ্রসদৃশ মল্লদ্বারা বিনাশিত 
করিব। এ ছুইটা বালক নিহত হইলে তাহাদের বন্ধু বন্থুদেব 
এবং বৃষ্ি, ভোজ, দাশার্ঘও রাজ্যাভিলাধী স্থাবর মদীয় পিতা 
উগ্রসেন প্রভৃতি সকলকেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। তাহা হইলে 
পৃথিবী আমার পক্ষে নিষ্ষণ্টক হইবে । যদ্দিও কোন শক্র জীবিত 
থাকে, তাঁহাঁতে ভয় নাই; জরাসন্ধ আমার গু, ছবিবিদ আমার 
প্রিয়সবা, শম্বর, নরক ও বাঁণ এই তিন মহালুর্ের মীমারই 
সহিত সৌহদ্ ; এ সকল বীরের সহীয়তাঁয় বিপক্ষ সুরপক্ষীয়- 
দিগকে নিহত করিয়া পৃথিবী ভোগ করিতে পাঁরিব। মনের কথা 
তোমাকে বলিলাম, এখন যাও, ধনুর্যজ্ঞ দর্শন বা মধুপুরের শোভা 
দর্শন করাইবার ছল করিয়া রামরুষ্ণকে শীন্ব মথুরায় আনয়ন কর। 

ছুষ্টমতি কংস অক্রতরকে এইরূপ আদেশ প্রদানি পূর্ব্বক বিদাঁয় 
করিয়া আপনার গৃহে, প্রবেশ করিল; ক্ুরও মনে মনে 
কর্তব্য অব্ধাঁরণ্‌ পূর্বক শ্বগৃহে প্রস্থান ক | 
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সং 


কেশীবধ ও ব্যোমাস্থর-সংহার | 

কংসপ্রেরিত কেশীনাম! মহাসুর অশ্বরূপী হইয়া মনোবেগে 
থুরক্ষেপে ধরাঁতল বিদীর্ণ করিতে করিতে গোঁকুলে আসিয়া! উপ- 
স্থিত হইল। তাঁহাঁকে দর্শনমাত্র গোঁকুলবাসী সকলেই ভীতি- 
বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন শ্রীকৃষ্ণ ছৃষ্টাস্ুরের সম্মুখে নির্থত 
হইয়! গর্জন সহকারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। কেশী বদন- 
ব্যাদান পূর্বক কৃষ্ণের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং অত্যর্থ জুদ্ধ 
হইয়া পশ্চ।দ্ভাগের পদদ্বয় দ্বারা কমললোচনের প্রতি আঘাত 
করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহার আঘাত হইতে 
অন্তর হইলেন। পরে ছুরাত্মা কৃষ্ণের নিধনবাসনায় যে দুইটা পদ 
প্রসারিত করিল, ্রীকৃ্ণ ছুই হস্তে তাহা ধরিয়া ঘূরাইতে লাগিলেন । 
গরুড় যেমন সর্প ধরিয়া! অবজ্ঞা পূর্বক ফেলিয়। দেয়, তদ্বৎ ঘ্বণা- 
করত শতধন্থু অন্তরে কৃষ্ণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানেই 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরেই কেশীর সংজ্ঞালীভ লইল, সে পুনরায় উিত 
হইয়া মুখব্যাদ্দান করত ত্রীক্কঞ্চের দিকে প্রধাবিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ 
হাস্ত করিতে করিতে বিলমধ্যে সর্পের প্রবেশবৎ নির্ভয়ে তাহার 
বদনাভ্যন্তরে বামবাহু প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। ,কেশীর দশনসকল 
চর্ব্ণবাসনায় যেমন ভগবানের বাহু স্পশ করিল, তৎক্ষণাৎ অতি- 


১০৪ শ্রীকৃষ্ণচ-চরিত | 


তণ্ত লৌহাদি-সপৃ্টপ্রায় হইয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাঁগিল। শ্রীকৃষ্ণের 
বাহুও সেই অন্ুরের দেহমধ্যগত হইয়া উপেক্ষিত জলোদররোগের 
তুল্য বদ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের বৃদ্ধিধীল বাহু দ্বারা 
কেশীর শরীরস্থ বায়ু নিরুদ্ধ হইল, সুতরাং সে স্বিশ্নকলেবর ও বিবৃত্- 
চক্ষু হইয়া চরণক্ষেপণ ও ঝিষ্ঠাত্যাগ করিতে করিতে গতান্ু হইয়া 
ভূতলে পড়িয়া গেল। কক্কটিকাঁফল পক হইলে যেমন বিদীর্ণ 
হয়, সেইরূপ বিদীর্ণ ও বিগতান্থ কেশীর দেহাভ্যতস্তর হইতে মহাঁভুজ 
শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাহু আকর্ষণ করিয়া লইলেন। গগনমার্গ হইতে 
দেবগণ শ্রীরুষ্ণের মন্তকোপরি দিব্য কুম্থমরাঁশি বর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। শ্রীকৃষ্ণ কেশী দানবকে নিহত করিয়া ব্রজজনের সুখোতৎ- 
পাদন পুরঃসর গোপালগণ সহ পশুপালন করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে গোপাঁলগণ পর্বতের প্রস্থদেশে পশুচারণ করিতে 
করিতে চোর ও পাঁলক-ব্যপদেশে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। 
সেই খেলায় কতিপয় বালক চৌর এবং কতিপয় বাঁলক পালক 
আর কতকগুলি মেষবৎ ব্যবহারকারী হইয়া অকুতোভাঁবে ক্রীড়া 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় ময়পুত্র মহামায়াবী ব্যোমা- 
সুর মায়াবলে গোঁপাঁলরূপ ধাঁরণ করিয়া সেই স্থাঁনে উপস্থিত হইল 
এবং সেই সকল গোঁপালসহ ক্রীড়ায় মিলিয়ন, যে সকল গোপাল 
মেষবৎ হইয়াছিল, তাহাঁদের এক একজনকে বহন করিয়া! লইয়া 
যাইতে লাঁগিল। সে এইরূপে এক একটা করিয়া ক্রমে ক্রমে 
গোপালগণকে আনিয়া গিরিগুহায় নিক্ষেপ পূর্বক একখণ্ড 
শিলা ছারা গহাদ্বার আবৃত করিয়া রাখিল। ক্রীড়াস্থলে কেবল 
চারি ব! পাঁচটী মুত্র বালক অবশিষ্ট রহিল। 

ব্যামান্থরের এই কর্ম অবগত হইয়া অন্তর্ধামী ভগবান্‌ হরি 
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যে সময় ছুষ্গান্থর গোপালদিগকে লইয়া যায়, সেই সময় সিংহ 
যেমন বূক ধরে, তব্রপ মহাঁবলে তাহাঁকে ধারণ করিলেন । ছুষ্টা- 
সুর মহাবলপরা ক্রম, আপনাকে মুক্ত করিবার বাসনায় গিরীন্তর- 
সদৃশ নিজরূপ ধারণ করিল; কিন্তু রুষ্ণ দৃঢ়রূপে ধরিয়াঁছিলেন, 
তাহাতেই সে আতুর হইয়া পড়িল; ব্ুৃতরাং কৃতকার্য্য হইতে 
পারিল না। ভগবান্‌ দুই বাহু দ্বারা নিগ্রহ করিয়া তাহাকে 
ভূতলে পাতিত করিলেন এবং যে প্রকারে পশুবধ করে, তদ্রুপ 
করিয়া মারিয়া ফেলিলেন ৷ দেবগণ স্বর্গ হইতে এই ব্যাপার 
দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে ভগবান্‌ গিরিগুহার আবরণ 
নির্ভিন্ন করিয়া গোপাঁলদিগকে সেই কৃচ্ছস্থান হইতে নিঃসারিত 
করিয়া আনিলেন; তদনগ্থর ভূতলে গোপাল এবং উপরে দেবগণ 
কর্তক পরিস্তুত হইয়। অনুচরগণ সমভিব্যাহারে নিজ গোকুলে 
প্রবেশ করিলেন। 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায়। 


সং 


প্রীরুষ্ণের মথুরাযাত্রা, পথিমধ্যে রজকবধ এবং 
স্থদ্রামার প্রতি বরদান । 
এদিকে অক্র,র কংসের আদেশে প্রাতঃকাঁলে রথারোহণ পূর্বক 


নন্দের গোকুলে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গমনু করিতে করিতে 
কৃষ্ণদর্শনলালসায় ভক্তপ্রবর অক্ররের হৃদয় উৎসাহিত হ্ইয়া 
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উঠিল; কৃষ্তদর্শন হইবে বলিয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্‌ জ্ঞান 
করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর অক্রর যথাসময়ে গোকুলে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, 
রামরুষ্ণ উভয়ে ব্রজমধ্যে গোদোহনস্থানে বিরাজ করিতেছেন । 
তাহাদের পরিধাল নীল ও গীত বসন; নয়ন শরংকাঁলীন নলিন- 
তুল্য, ছইজনেই কিশোর, কিন্ত একজন শ্ঠাম, অন্তজন পীতবর্ণ, 
পরস্ত উভয়েই শ্রীর নিকেতন এবং উভয়েরই বৃহৎ বাহু ও সুন্দর 
বদন, স্থৃতরাং ছুই জনেই সুন্দর এবং বাঁলহস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী; 
ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত চরণ দ্বার! তাহারা! ত্রজভূমি 
শোভিত করিতেছেন; উভয়েই মহাত্মা এবং উভয়েরই নয়ন 
অন্গকম্পাবিলসিত ঈধষদ্বাস্তে শোভিত। ছুই জনেরই উদার 
অথচ রুচির ক্রীড়া, ছুই জনেই মাল্যালস্কত ও বনমালাধারী, 
পবিত্র গন্ধ ও অন্ুলেপনে উভয়েরই অঙ্গ অনুলিপ্ত, ছুই জনেই 
ন্নাত হইয়া নির্মল বসন পরিধান করিয়াছেন । 

ভগবদ্বরশনজন্ক আনন্ববাষ্পে অক্র,রের লোচনদ্ধয় পর্য্যাকুল 
হইল এবং সর্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল, আর এতাদৃশ 
ওৎম্ক্য জন্মিল যে, আমি অক্র.র, প্রণাম করি, এ কথা বলিতে ও 
তাহার শক্তি রহিল ন1। প্রণতব২সল ভগবান্‌ অক্র,রের হস্ত ধরিয়া 
তৎপরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, মহামনা বলভদ্রও প্রণত 
অক্র,রকে আলিঙ্গন দান করিলেন। 

অনন্তর অক্রুর নন্দগৃহে সমৃপস্থিত ও অভ্যর্থিত হইয়া! আসন 
গ্রহণ পূর্ববক কংসের আদেশ ও নিমন্ত্রণের কথা বিজ্ঞাপন কৰিলে 
নন্দ গোঁকুলবাস্মীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “সকলে ক্ষীরাদি 
সর্ববিধ গোরস গ্রহণ কর; উত্তমোত্তম উপায়ন লও এবং শকট- 
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যোজনা করিতে বল। মথুরায় একটা মহৎ পর্ব হইতেছে, 
দেখিতে হইবে।” ক্রমে গোকুলের সর্বত্র এই ঘোষণা! বিঘোধিত 
হইল। 

্রীকষ্ণের মথুরাযাত্রার উদ্যোগ হইল। কৃষ্ণেকজীবন! 
গোপাঙ্গনার! রামকষ্ণফে মথুরাঁয় লইয়া যাইবার নিমিত্ত অক্র,রের 
ব্রজাগমনবার্তা শুনিয়া যাঁর পর নাই ব্যথিত হইল; তাহারা 
প্রীকৃষ্ণবিরছাঁশঙ্কীয় ভীত হইয়া অশ্রপূর্ণ-মুখে নানাব্ূপে বিলাঁপ 
করিতে লাগিল। তাহাদিগকে সম্তাপিত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ “নীস্ 
প্রত্যাগত হইব” এই বাক্যে সান্তনা প্রদান করিলে তাহার! চিত্রা- 
পিঁত-পুত্তলিকার স্তায় নিশ্চল হইয়া দীড়াইয়া রহিল। ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ বলভদ্র ও অক্রুর সমভিব্যাহারে বাষুবং বেগগামী রথারোহণে 
যমুনাতটে সমূপস্থিত হুইলেন। তথায় স্গানাদি-সমাপনাস্তে 
পুনরায় রথারোহণে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

রথ বাষুবেগে চলিতে লাগিল। অক্রুর দিবাবসানসময়ে 
রামকৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় সমুপস্থিত হইলেন ! রামরুষ্কের অপূর্ব 
মুদি দেখিয়া তত্রত্য সকলের হৃদয় আনন্দবিম্ময়ে অভিভূত হইল; 
সকলেই নিনি'মেষলোচনে দীড়াইয়া দেখিতে লাগিল। 

এদিকে নন্দাদি গোঁপগণ কিঞ্চিৎ পূর্বেই আগমন করিয়া- 
ছিলেন, তাহায়। এক উপবনে উপনীত হইয়া রামক্কষ্খের আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রকুষ্ণচ অগ্রজ সহ তাহাদের নিকটে 
আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন অক্র-রকে সম্বোধন করিয়া শ্রীরুষ্ণ 
কহিলেন, তুমি রথ সহিত অগ্রে পুরীপ্রবেশ পূর্বক আপনার গৃহে 
যাও, আমরা এখানে অবরোহণ করি, বিশ্রামান্তে পুরীদর্শন 
রিব। 
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 ভক্তবৎসল অক্রুর ভগবান্‌ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রথ 

সহ পুরীগ্রবেশ পূর্বক কংসসমীগে রামকৃষ্ণের আগমনসংবাদ 
নিবেদন করিয়া স্বকীয় গৃহে গমন করিলেন। এদিকে ভগবান্‌ 
শ্ীরুষ্ণ বলভদ্র সহ পুরীদর্শনবাসনায় অপরাহে গোপগণে পরিবৃত 
হইয়া মথুরায় প্রবেশ করিলেন। পুরীর অপূর্ব শোভা দেখিয়া 
তাহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না । মথুরাবাসিনী রমণীর! 
প্রাসাদশিখরে আরচ হইয়া রামকৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে 
লাগিল; স্থানে স্থানে দ্বিজাতিগণ দধি, অক্ষত, উদকপাত্র সহ 
মাল্যাদি লইয়! পরমহর্ষে তাহাদের উভয়ের পুজা করিতে আস্ত 
করিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণ যহেতে যাইতে দেখিলেন, এক রজক কতকগুলি 
পরিষ্কৃত বন্ত্র লইয়া গমন করিতেছে । দেখিবামাত্র তাহাকে 
কহিলেন, “তোমার মঙ্গল হইবে, আমাদিগকে উপযুক্ত শোভন 
বসন প্রদান কর।” সেই দুর্মদ রজক কংসরাজের ভৃত্য, সে 
রোবপূর্ণ-নেত্রে ভৎ্সন! করিয়! কহিল, “রে দুর্বত্ত! নিত্য বনে 
বনে চরিয়া ভ্রমণ করিম্‌, তোরা এই বস্ত্র পরিবারই যোগ্য বটে! 
কোন্‌ সাহসে রাজবস্ত প্রার্থনা করিস? শীদ্র পলায়ন কর্‌।” 

রজক এই প্রকারে তিরস্কার আরম্ভ করিলে দেবকীতনয় 
ভগবান্‌ কুপিত হইলেন এবং আপনার করাগ্র দিয়া তখনই রজকের 
দেহ হইতে মুণ্ড পৃথক করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে রজকের 
অনুজীবিগণ বন্ত্রপেটক ফেলিয়। চারিদিকে পলায়ন করিল। তখন 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্র মনোঁমত বসন পরিধান করিয়া পুনরায় গমন 
করিতে লাগিল্নে। 

অনস্তর ভগবান্‌ সুদাম! মাঁলাকাঁরের ভবনে গমন করিলেন? 
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গ্রব্যক্তি তাহাদের ছুই জনকে দেখিবামাত্র অবনতমস্তকে প্রণত 
হইয়া অর্ধ্যাদি ও মনোহর গন্ধমাল্য দ্বারা তাহাদের থাবিধি 
পূজা করিল। অনুচরগণ সহ রাম ও কৃষ্ণ গ্রীত হইয়া সেই সকল 
মাল্যাদি ছার! সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইলেন এবং সেই মালাকাঁরকে 
বরদান পূর্বক বলিলেন, “মাল্যকার! তোমার বংশে শ্রী সতত 
বৃদ্ধিশ্নলা থাকিবেন এবং তোমার বল, আয়ু, যশ ও কান্তি সমুন্নত 
হইবে” এইরূপে বর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ সহ তথা হইতে 
বহির্থত হইলেন। 


চতুর্থিংশ অধ্যায়। 


বাঁচি... সি 





কুক্জাকে হ্বন্দরীকরণ, গজেন্দ্রাদিবধ নিধন 
ও কংস ধ্বংস। 


অনস্তর রাজপথ দিয়! গমন করিতে করিতে শ্রীরুষ্* দেখিলেন, 
একটী রমণী যুবতী ও বরাননা, কিন্তু আকারে কুব্জা, অঙ্গ-বিলে- 
পনের পাত্র হস্তে লইয়। যাইতেছে । মাধব হাস্য করত তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিজেন। অরি বামোরু! তুমি কে? এ অন্থলেপন 
কাহার? তোমার মঙ্গল হইবে, কিঞ্চিৎ অন্ুলেপন আমাদের 
উভয়কে দেও । ৃ 

কুব্া কহিল, *হে মনোঁমোহন ! আমার নাম ত্রিবক্রা, আমি 
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কংসরাজের অন্ুলেপনসাধনক্রিয়ার বনুমতা দাসী । আপনাদের 
স্কা় উপবুক্ত স্ুপুরুষদ্ব়কে অঙ্গবিলেপন দিব, ইহাতে বিচিত্র 
কি?” এই বলিয়! সেই ত্রিবক্রা রামরুষ্ণকে ঘন অনুলেপন প্রদান 
করিল। উভয়ে অঙ্গবিলেপনে অন্ুরপ্রিত হইয়া পরম শোভা 
ধারণ করিলেন। অনন্তর ভগবান্‌ প্রসন্ন হইয়৷ আপনার ছুই পদ 
দিয়া কুক্জার ছুই পদাগ্রের উপর দীড়াইয়া দক্ষিণ হন্তের ছুইটী 
অস্গুলী উন্নত করত তন্বারা মুখের অধোভাগ ধারণ পুর্ক দেহ 
সমুন্নত করিয়া দিলেন। এরূপ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কুজার অঙ্গ 
সরল ও সমান হইল এবং নিতম্ব ও স্তন বিশাল হইয়া উঠিল। 
সুন্দরী হইয়! কু্জার হৃদয় কাঁমশরে জর্জরিত হইল, সে শ্রীকৃষ্ণের 
উত্তরচ্ছদ আকর্ষণ পূর্বক সগর্করে বলিল, “হে সুন্দর, গৃহে যাই 
আইস, তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা নাই।” তখন 
শ্রীরষ্জ সম্মিতবদনে কহিলেন, "সুন্দরি! নুহজ্জনের প্রয়োজন 
স্থসিদ্ধ করিয়া আদিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। এখন 
তুমি গৃহে যাও।” এই বলিয়া তাহাকে বিদায় প্রদান পূর্বক 
শ্রীকৃষ্ণ অগ্র্ত সহ গমন করিতে লাঁগিলেন। 

অনস্তর শ্রীকষ্ণও পুরবাসী লোঁকদিগকে ধন্ত্যস্তস্থান জিজ্ঞাস! 
করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, বহু বহু বীরপুরুষ 
একত্র হইয়া অদ্ভুত ধন্থ: রক্ষা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলপুর্ধক সেই 
ধনুগ্রহণ করিলেন এবং অব্লীলাক্রমে বাঁমহন্তে লইয়া জ্যারোপণ 
করত ভগ্র করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্তজের ভীবণ শব্দে ভোজপতির 
হ্বদয় বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। এদিকে আততায়ী শত্রর শত শত 
অন্ুচর আসিরী কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল। শ্রীকৃষ্ণ ভগ্রধন্থুর দুই খণ্ড 
স্বারা তাহাদিগের সকলেরই বিনাশসাঁধন করিলেন। দেখিতে 
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দেখিতে সুর্যযদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, রাঁষরু্ও তথ! হইতে 
বহির্গত হইয়া স্বেচ্ছাঁবশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

রাত্রিপ্রভাতে কংস পুনরায় মন্লক্রীড়া-মহোৎসবের অন্ষ্ঠানে 
আদেশ প্রদান করিল। মল্লগণ রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়! তৃর্্য ও 
ভেরীধ্বনি করিতে লাগিল। রাম ও কৃষ্ণ মল্লদিগের তাল ও 
দন্দুভিনিধোষ শ্রবণ করির| দর্শনার্থ সেই দিকে গমন করিতে 
লাগিলেন । রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীরুষ্ণ দেখিলেন, তথায় 
কুবলয়াপীড় নামক গঞ্জেন্দ্র অবস্থিত রহিয়াছে । কৃষ্ণকে দেখিবা- 
মান্্হন্তিপক তাহার দিকে সেই মত্হস্তী প্রেরণ করিল। করীন্্র 
বেগে ধাবমান হইয়া শুগুদ্বারা কৃষ্ণকে গ্রহণ করিল। তখন 
ভগবান্‌ আপন হস্ত দ্বারা হস্তীর শুণড গ্রহণ পূর্বক তাহাকে ভূতলে 
ফেলিয়া দিলেন, পরে তাহাকে পদদ্বারা আক্রমণ পূর্বক তাহার 
দন্ত উৎপাঁটন করিয্! লইলেন এবং তাহারই আঘাতে হস্তীর ও 
হন্তিপকের প্রাণবধ করিলেন। তংপরে সেই হস্তীর দন্তদ্বয় গ্রহণ 
করিয়া রাম কৃষ্ণ উভয়েই রঙগমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রঙ্গমধ্যে 
চাঁপুর ও মুষ্টিকনাম! মহাবীর মল্ঘয় কৃষ্ণ-রামের বধবাপনাঁয় কংসের 
আদেশে অবহিত ছিল, ইহা জানিতে গারিয়। মধুসথদন চাণ্রকে 
এবং রোহিশীনন্দন মুষ্টিককে গ্রহণ করিলেন। 

অনস্তর ভগবানের অরত্বি, জান্থু প্রভৃতি অবয়বের প্রহারদ্বারা 
শ্লথগাত্র হইয়! চাঁণর মুছন্মুহঃ গ্লানি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ 
বাহুদবয় দ্বারা নিগ্রহ করিয়া তাহাকে অনেকবার ঘৃরাইয়া ভূমির 
উপর নিক্ষেপ করিলেন। দুর্ণনবেগে তাঁহার জীবন নিতান্ত পরি- 
ক্দীণ হইল) সে বিশ্নম্তকেশ, বিশন্তবেশ ও বিশ্রস্তমাল্য হইয়া 
ইন্দ্রধবজবৎ পতিত ও গতাস্ু হইল। মুষিক দানবও এরূপ বলী 
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বলদেব কর্তৃক তলপ্রহার দ্বারা অত্যর্থ অভিহত হইল এবং গীড়িত 
ও কম্পিত হুইয়! রুধির বমন করিতে করিতে গতান্ হইয়া পড়িল । 
তদ্দর্শনে অন্তান্ত মল্পগণ ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 

তখন ভোঁজপতি কংস কুপিত হইয়া আরক্তনয়নে অন্ুচরগণের 
প্রতি আদেশ দিল, “বন্ুদেবের এই দুইটা পুন্রকে পুরী হইতে 
নিঃসারিত কর, গোপদিগের সকল ধন হরণ করিয়া লও, ছুর্্মতি 
নন্দকে বন্ধন করিয়া! রাখ, ছূর্বত্ত বন্থদেবকে আশু মারিয়া ফেল, 
উগ্রসেনকে অন্ুচরগণসহ শীঘ্র বিনষ্ট কর।” 

কংসের এই বাক্য শ্রব্ণমাত্র ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া 
উচ্চমঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। তীহাকে পুরোবর্তী দেখিয়া 
কংস সহসা আসন হইতে উখিত হইল এবং কৃষ্ণের বধবাসনায় 
চর্্ম-খড়গ গ্রহণ করিল। মহাবল শ্রীক্ষষ্ণচ সবলে কংসের কেশ 
গ্রহণ করিয়া রঙ্গোপরিস্থ উচ্চমঞ্চ হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া 
আপনিও তাহার উপর পতিত হইলেন। সিংহ যেমন মৃত হস্তীকে 
আকর্ষণ করে, ভগবান্‌ মধুস্থদনও সেইরূপ অস্থুররাঁজকে আকর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ কর্তৃক নিশিষ্ট, আকর্ষিত ও প্রপীড়িত 
হইয়! ক্ষণকাঁলমধ্যেই অন্ুররাঁজ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। চারি- 
দিকে হাহাকার ধ্বনি উিত হইল। কংসের অন্থচর অনেকগুলি 
মহাবীর দানব কুপিত হইয়! অগ্রসর হইলে বলদেব অবলীলাক্রমে 
তাহাঁদিগের নিপাতসাধন করিলেন। তখন কংসের পুরমহিলারা . 
ভীত ও আর্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিল এবং 
তাহার স্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ আঙ্বীসবচনে সকলকে 
সাত্বনা করিম্না ক্রোধ সংবরণ করিলেন। 


৪ ডে9০2553 ই পয 





পঞ্চবিংশ অধ্যায় । 





গা 


প্রীকষণের পিতৃমাতৃদর্শন; উগ্রসেনের কারামোচন 
রামকৃষ্ণের উপনয়ন ও বিগ্যাশিক্ষা এবং 
জরাসন্ধাদির মথুরা আক্রমণ । 


অনস্তর অগ্রজ সহ ভগবান্‌ ক্বষ্চ জনকঝজননীর নিকট উপস্থিত 
হইয়া প্রণাম পুরঃসর বিনীতবচনে কহিলেন, “হে তাত ! হে অশ্ব! 
আমাদের নিমিত্ত তৌমর! দুইজনে নিত্য উৎকন্তিত) আমরা পুক্র 
হওয়াতে তোমাদের একদিনের জন্তও হৃদয়ে আনন্দ ব৷ সুখভোগ 
হয় নাই। আমরাও দৈবহত, এহেতু তোমাদের নিকট বাসলাভ 
করিতে পারি নাই, পিতৃগৃহস্থিত বালকেরা যে আমোদ-প্রমোদ 
অনুভব করে. তাহাঁতেও আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। এ দেহ যে 
পিতামাতা হইতে উৎপন্ন ও পালিত হইয়াছে, মনুষ্য শতবৎসর 
পরমায়ু পাঁইয়াও সেই পিতামাতার আনৃণ্য প্রাপ্ত হইতে পাঁরে না। 
তন্মধ্যে যেপুন্র সমর্থ হইয়াঁও দেহ ও ধনদ্বার! পিতামাতার জীবিকা- 
সম্পাদন করিয়া না দেয়, লোকান্তরে তাহাকে যমদূতেরা তাহার 
আপনারই মাংস ভক্ষণ করায়। অতএব অসামর্থ্য হেতু নিত্য 
উদ্দিগ্নচিত্ত হইয়া তোমাদের অর্না না করাতে আমাদের ছুই- 
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জনের এতাবৎ দিবস অনর্থক অতীত হইয়াছে। দুরাত্বা কংসের 
ভন্বে সর্ধথা অত্যর্থ ক্লিষ্ট থাকিতাম, এই হেতু তোমাদের শুশ্রমা 
করিতে পারি নাই, অতএব ক্ষমা! কর।” 

মায়ামীনব ভগবানের' এরূপ মোহন্বচনে বনুদেব ও দেবকী 
একেবারে মোহিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে 
রোপণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্বক আনন্দ করিতে লাগিলেন। 
অধিকন্তু অশ্রধারায় অভিষেক করত অবিলম্বেই স্েহপাশে আবঞ্ধ 
হইয়া পড়িলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। 

ভগবান্‌ দেবকীনন্দন এই প্রকারে পিতামাতাঁকে সান্তনা 
করিয়া! পরে মাতামহ উগ্রসেন-সমীপে গমন পূর্বক তাহার বন্ধন- 
মোচন ও প্রণাম করত কহিলেন, “মহারাজ ! আমরা তোমার 
প্রজা, তুমি রাজসিংহাসনে অধিরোহণ কর। আমি ভৃত্য হইয়া 
সমীপে থাকিলে দেবগণও অবনত হইয়া তোমার নিমিত্ত বলি 
আহরণ করিবেন” এই বলিয়া! যথাযোগ্য আয়োজন করত উগ্র- 
সেনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করত ভগবান্‌ কৃষ্ণ অন্তরে পরম 
আনন্দলাভ করিলেন। কংসভয়ে যে সকল জ্ঞাতিকুটুম্ব পলায়ন 
করিয়! বিদেশবাসে কৃশ হইয়াছিল, কৃষ্ণ তাহাদিগকে নানা দেশ 
হইতে আনাইয়! অর্চনা পুরঃসর স্ব স্ব গেহে পুনরায় বাস 
করাইলেন। 

অনন্তর মহাবল রাম-কৃষ্জ নন্দসন্পিধানে আগমন করিয়া 
আনিঙ্গন পূর্বক বলিলেন, “পিতঃ ! আপনারা স্নেহপূর্ববক আমা- 
দিগকে লালন্পাঁলন করিয়াছেন। আমরা বন্দে দেবকীর পুত্র, 
আপনাদের পুভ্র নহি, এমত মনে করিবেন না। পোষণ ও 
রুক্ষণে অনমর্থ বন্ধুগণ কর্তৃক যে সকল শিশু পরিত্যক্ত হয়, তাহা 
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দিগকে ন্বপুত্রবৎ ধাহাঁর! প্রতিপালন করেন,ঠাহারাও পিতামাতা । 
আপনারা এক্ষণে ব্রজে গমন করুন, আমরাও স্ুুহদ্গণের সুখ- 
বিধান করিয়া পরে আপনাঁদিগকে দেখিতে যাইব।” রামকৃ্ণের 
এই কথ৷ শুনিয়া নন্দ প্রণয়ববশতঃ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, পরে 
তাহাদের দুইজনকে আলিঙ্গন করিয়! অশ্রজলে লোচনদ্বয় পরিপূর্ণ 
করত গোঁপগণ সহ ব্রজে গমন করিলেন। 

অনন্তর বন্দে স্বীর পুরোহিত গর্ণাচার্ধ্য এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ- 
দিগকে আনাইয়! তাহাদের দ্বারা রামকৃষ্ণের যথাবিধি উপনয়ন- 
সংস্কার সম্পাদন করাইলেন। উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিয়া বিস্তা- 
শিক্ষার্থ রামকৃষ্ণের বাঁসনা! ব্লবতী হইল। তাহারা জনকজননীর 
অনুমতি লইয়া অবস্তীপুরনিবাসী সান্দীপনি মুনিসমীপে গমন 
করিলেন। দ্বিজবর সান্দীপনি গুরু সেই ছুই শিষ্যের শুদ্ধভাব- 
সংবলিত অন্ুবৃত্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়! শিক্ষাকল্পাদি সমুদয় শাস্ত্র 
এবং উপনিষৎ সহ নিখিল বেদ উপদেশ দিলেন। চত্ুঃঘ্ 
অহোরাত্রের মধ্যে রামকৃষ্ণ চতুঃষটি কলায় সুশিক্ষিত হইলেন। 
তখন গুরুদক্ষিণা দিয়া নিজগৃহে গমনের জন্য রামকৃষ্ণ বিদায় 
প্রার্থনা করিলেন। ্‌ 

ইতিপূর্বে প্রভাসক্ষেত্রে মহাসাগরে সান্দীপনির একটা শিশু- 
সন্তান বিনষ্ট হয়$ গুরুদেব পত্বীর সহিত মন্ত্রণাপূর্ধবক শিষ্যদ্বয়ের 
নিকট সেই মৃতপুত্রের জীবন দক্ষিণাশ্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। 
মহারথ রামকৃষজও তথাস্্ব বলিয়া তৎক্ষণাৎ রথাঁরোহণে প্রভাসে 
সাগরকৃলে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের আগ্মনমাত্র সাগর 
ৃক্তিমান্‌ হইয়া করপুন্টে দণ্ডায়মান হইলেন। সাগরমুখে শর্ত 
₹ইল, পঞ্চজননামা অসুর শঙ্খরূপ ধরিয়া সাঁগরগর্ভে অবস্থিত 
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আছে, সেই ছুরাখ্নাই সান্দীপনির শিশুকে হরণ করিয়া 
লইয়াছে। 

এই সংবাদ পাইয়া ভগবান্‌ তহক্ষণাঁৎ জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
অসুরবরকে নিহত করিলেন, কিন্তু তীয় উদরগর্ভে মুনিপুত্রকে 
দেখিতে পাইলেন না; অগত্যা অসুরের শঙ্খটী লইয়া দ্রতগতি 
যমরাঁজের সংঘমনী পুরীতে উপনীত হইলেন। কৃষ্কে দর্শনমাত্র 
শমনরাজ প্রণতিপুর:সর করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া আগমনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্‌ আন্মপুর্বিক সকল কথা ব্যক্ত 
করিলেন। তখন যমরাজ মুনিপুত্রকে আনিয়! প্রদান করিলে 
শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ সহ গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। পুত্র পাইয়া গুরু ও 
গুরুপত্রীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। 

অনন্তর রামরুষণ গুরুদক্িণা প্রদানান্তে বিদায় লইয়া মনোহর 
রথে আরোহণ পুর:সর ন্বপুরে সমীগত হইলেন। তাহাদিগকে 
পুনঃ প্রাপ্ত হইয়। মথুরাবাঁসিগণের আনন্দের অবধি রহিল ন]। 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া একবার ব্রজধামে 
গমন করিতে অনুমতি করিলেন। শ্রীরুষ্ণবিরহে গোপিকারা মৃত- 
কল্প হইয়া রহিয়াছে, নন্দ-যশোদাঁও জীবন্মত হইয়া আছেন; 
তাহাদিগকে প্রবোধ প্রদান ও তত্বোপদেশদান করিবার উদ্দেশেই 
উদ্ধব ব্রজগোঁকুলে প্রেরিত হইলেন। তিনি যথাকালে তথায় 
উপস্থিত হইয়া ব্রজের শোকাবস্থা দর্শনে অবিরল অশ্রবিসর্জন না 
করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। অনন্তর চিন্তবেগ সংযত 
করিয়া সকলকে আশ্বাস ও তত্বোপদেশ প্রদীনপূর্বক পুনরায় 
মথুরানগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 

কংসান্রের দুই পরী ; -অন্তি ও প্রাপ্তি। তাহাদের পিতা 
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যগধরাঁজ জরাঁসন্ধ। পতি নিহত হইলে তাহারা দুঃখার্তা হইয়। 
পিতৃভবনে গমন করিল। তাহারা ছু:খিত হইয়া পিতৃসষীপে 
আপনাদের বৈধব্যের কারণ সমুদয় নিবেদন করিল। জরাসন্ধ এ 
অপ্রিয় সমাচার অবগত হইয়া শৌক ও অমর্ধে পরিপূর্ণ হইল এবং 
রোষবশতঃ মহীতল যাদবশৃন্ত করিবার নিমিত্ত সাধান্থারে যত্ব 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। পরে ত্রয়োবিংশতি আক্ষৌহিণীতে 
পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্টা করত যছুদ্দিগের রাজধানী মধুরানগরী 
সর্ধ্বোতোভাবে অবর্দ্ধ করিল। জনার্দন যুদ্ধকৌশলে এরূপ 
অভিজ্ঞ ছিলেন যে, জরাসন্ধের সৈন্যের তুলনায় যাঁদবসৈন্য মুষ্টি- 
মেয় হইলেও মগধরাঁজকে অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া নিজরাজ্যে 
প্রস্থান করিতে হইল । 

জরাসন্ধ নিজরাজ্যে প্রতিগত হইল বটে, কিন্তু বিধবা কন্যা- 
'য়ের বদন দর্শনমাত্র শোঁকে ও রোঁষে তাহার হৃদয় আবার অধীর 
হইয়৷ উঠিল; সে পুনরায় মথুরাপুরী অবরোধ করিল, পুনর্ববার 
কৃষ্ণের কৌশলে বিফলমনোরথ হইয়া গ্রতিনিবৃত্ত হইল। এই- 
রূপে মহাবল জরাসন্ধ সপ্তদশবাঁর মথুরাঁ আক্রমণ করে এবং সপ্ত- 
দশবাঁরই বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ব হয়। 

এদিকে মথুরাপুরীর শোভাসৌষ্টৰ ও অতুল এশ্বর্ষয্যের কথা 
শুনিয়া শ্লেচ্ছরাঁজ কাঁলযবন অধীর হইয়া উঠিল; মথুরা অধিকারে 


তাহীর লালসা বলবতী হইল। সে অগণিত সৈম্ত সহ মথুরাপুরী 
আক্রমণের উপক্রম করিল। ভগবান্‌ জনার্দিন দেখিলেন, এই 
সকল দুরাচার প্রবল শক্রকর্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া মথুরা- 
পুরীতে বাস করা সুখকর ব1 শাস্তিদায়ক নহে। *ম্ৃতরাঁং তিনি 
বাসোপযোগী উত্তমস্থান অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে 
সাগরসমীপে বৈরতকগিরিতে নগর নির্মাণ করাই স্থিরীরুত হইল। 
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শী পু সপ 


দ্বারকালীলা-দ্বারকাপুরী নিল্মীণ, 
যবনাদিবধ ও রুক্সিণীহরণ। 


অনন্তর শ্রীরুষ্ণ সাগরমধ্যে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ হুর্গ নিশ্দাণ 
করিয়া তন্মধ্যে সর্বাশ্চ্য্যময় নগর প্রস্তত করিলেন। সেখানে 
বিশ্বকশ্মীর সমস্ত বিজ্ঞান ও সমুদায় ক্রিয়াকৌশল দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। তত্রত্য গৃহসকল নুবর্ণময় হইল, তাহার শিখর পদ্মরাগ- 
ময় এবং গৃহতলসকল মহামরকতময়। ভগবান্‌ হরি যোগপ্রভাবে 
যেরূপ কৌশলে যবনও ন! জানিতে পারে এবং অন্ত লোকেরাও 
অবগত না হয়, সেইরূপ করিয়। সেই স্থানে আত্মীয়জনগণকে 
লইয়া গেলেন; পরে বলভদ্র সহ মথুরায় আসিয়া, “তুমি এইথানে 
থাকিয়! প্রজাপালন কর, আমি যবনকে বিনষ্ট করিয়া আসি, 
এই পরামর্শ করত পুরদ্বার হইতে নির্গত হইলেন। 

রুষ্ণকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া কালযবন তাহার অনুসরণ 
করিল। কৃষ্ণ দ্রুতপর্দে গমন পূর্বক এক গিরিগহ্বরে প্রবেশ 
করিলে যবনও তৎপশ্চ1ৎ পশ্চাৎ গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! বান্ু- 
গেবের অধ্বেষণ করিতে লাগিল । গহ্বরমধ্যে অন্বেষণ করিতে 
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করিতে সে দেখিল, একস্থানে একটী পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। 
কালযবন তাহাকেই ক্ৃষ্তজ্ঞানে পদাঘাত করিল। পদাঘাত- 
মাত্র শয়ান পুরুষ উখিত হইয়া যেমন চক্ুরুন্নীলন করি- 
লেন, অমনি তদীয় নেত্রদ্বয় হইতে অগ্রিশ্ষ,লিজরাশি নির্গত হইয়া 
যবনকে ভন্মীভূত করিল। 

বাহার চক্ষুত্তেজে যবন ভন্মীভূত হইল, ইক্ষাণকুবংশে তাহার 
জন্ম, তাহার নাম মুচুকুন্দ ; তিনি মান্ধাতার পুক্র। তিনি বহুদিন 
হইতে গুহাগত হইয়। নিদ্রাবশে অচেতন ছিলেন । যবন ভম্মীভূত 
হইলে প্রীরুষ্ণ মুচুকুন্দের পুরোবস্তী হইয়া আপনার চতুতূ্জ রূপ 
প্রদর্শন করিলেন। তখন মূচুকুন্দ শ্রীরুষ্ণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
পূর্বক তথা হইতে গন্ধমাদনগিরিতে গিয়া কঠোর তপস্যায় 
নিমগ্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্চও যবনরাঁজের সমস্ত ধনরত্ব গ্রহণ করিয়া 
মথুরায় উপস্থিত হইলেন এবং বলভদ্র ও অন্তান্য আত্মীয়ম্বজন 
সহ দ্বারাবতীতে গমন করিয়া পরমস্ুখে বাঁস করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর আনর্ভদেশীধিপতি শ্রারৈবতরাজ নিজকন্তা রেবতীকে 
বলভদ্রহস্তে সম্প্রদীন করিলেন। অন্থরূপাঁ পত্তীলাভে বলদেক্রে 
হৃদয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। 

ততৎকালে বিদর্তদেশে ভীম্মক নামে এক রাজ! ছিলেন। 
তাহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্তা। পুভ্রগণ যথাক্রমে রুক্মী, কক্স 
রথ, রুল্সবান্, রুল্পকৈশ ও রুকঝ্সমালী নামে প্রথিত এবং কন্নার নাম 
রুল্সিণী। পরম্পরায় লোকমুখে কৃষ্ণের রূপ-গুণের প্রশংসা শুনিয়া 
তাহাকে আপনার সদৃশ পতিজ্ঞানে রু্সিণী মনে যনে তাঁহাকেই 
পতিত্বে বরণ করিলেন। কৃষণও রুক্মিণীর পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
আপনার সদৃশী ভা্যা বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রুক্ধী 


১২০ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত। 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় দ্বেষ করিত, এ কারণ শ্রীকৃষ্ণহস্তে ভগিনী 
সম্প্রদানে অসন্মত হইয়া সে চেদিরাজ শিশুপাঁলকে বর স্থির 
করিল। 

নীলকটাক্ষ কক্নিণী এই বিষয় অবগত হইয়া যৎ্পরোনাস্তি 
ছুর্মন1 হইলেন এবং অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কৃষককে আনযনার্থ 
কোন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে আশু তৎসমীপে পাঠাইয়া দিলেন । ব্রাহ্মণ 
দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত্ত হইয়! কল্সিণী-প্রেরিত পত্রিকা শ্রীকৃষ্হস্তে 
প্রদান করিলে ভগবান্‌ তাহ! পাঠ করিয়া বলিলেন, দ্বিজবর ! 
চিন্তা নাই, আমি রাঁজন্কগণকে যুদ্ধে উন্মন্থন করিয়া মৎপরায়ণা 
অনিন্দাক্ষী রুক্সিণীকে অগ্রিশিখার স্তায় আনয়ন করিব । 

ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে শ্রীরুষ্ণ বিবাহদিবসে বেগগামী রথে 
আরোহণ করিয়া একরাত্রে বিদর্ভনগরীতে উত্তীর্ণ হইলেন। 
এদ্দিকে শিশুপালের হস্তে কন্তা-সম্প্রদানার্থ সমুদয় আয়োজন 
প্রস্তত। অসংখ্য অসংখ্য রাজগণ ও নিমন্ত্রিতগণ সমাগত। 
বিবাহসভার শোভার পরিসীমা নাই। রাজকুমারী কক্সিণী বসন- 
ভূষণে স্ুসজ্জিতা ও কৃতকৌতুক-মঙ্গল! হইয়া বিরাজ করিতেছেন। 

এদিকে কুষ্ষকে একাকী গমন করিতে দেখিয়া বলদেৰ 
যুদ্ধ আশঙ্কায় ভ্রাতৃন্সেহবশান্গ্গ হইয়া রথ, অশ্ব, গজপ্‌তি 
প্রভৃতি মহান্‌ দলবলসমভিব্যাহারে সত্বর কুণ্ডিননগরে আগমন 
করিলেন। বিবাহদর্শনার্থ সমূত্নুক হইয়া রামরুষ্ণ সমাগত হইয়া- 
, ছেন শ্রবণে রাজ তৃর্য্যসংঘোষ দ্বারা সম্মান করত তাহাদিগকে 
আনিয়া যথাবিধি অভ্যর্থনা! করিলেন। 

এদিকে রুক্সিণী বসনভূষণে সঙ্জিতা! হইক্সা অস্বিকাঁদেবীর অর্চ- 
নার্থ সীগণ সমভিব্যাহারে পুরী হইতে বহির্গত হইয়া রগারোহণে 
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দেবালয়ে গমন করিলেন। যথাবিধি অস্থিকারি পৃজী সমাপ্ত 
হইল। অনস্তর রাজকন্ঠা মন্দির হইতে নির্গত হইয়া রাজপুরী- 
প্রবেশার্থ ষেমন রথে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন, 
অমনি শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সবলে গরুড়ধ্বজ রথে আরোঁপণ করাইয়া 
লইয়া চলিলেন। কৃষ্ণ পুর্ব্ব হইতেই এরূপ সংকল্প করিয়া যথা- 
স্থানে প্রস্তত ছিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকে হরণ করিয়া বলদেব সহ প্রস্থিত হইলে 
জরাসন্ধাদি রাঁজগণ কুদ্ধ হইয়া তীহাদের পশ্চাঁৎ পম্চাঁৎ ধাবমান 
হইল । পথিমধ্যে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। অসি, গদা, 
বাণ প্রভৃতি প্রহারে অসংখ্য অসংখ্য প্রকোষ্ট, হস্ত, উরুদেশ, অজ্বি, 
ও মুণ্ড রণভূমে নিপতিত হইতে লাগিল। এদিকে রুক্মী অক্ষৌ- 
হিণী টসৈন্যের সহিত উপস্থিত হইয়া যাদবগণের উপর মুহুম্ত হুঃ 
শরজাঁল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরিঘ, শুল, পট্টিশ, চর্ম, 
অসি, শক্তি, তোমর প্রভৃতি যে যে অস্ত্র রুক্সিণী গ্রহণ করিতে 
লাগিল, কৃষ্ণ তৎসমুদয়ই ছেদন করিতে লাগিলেন। রুষ্ণ সেই 
মুহুর্তেই রুত্ধ্ীর প্রাণ হনন করিতেন, কেবল কুক্মী অন্থরোধে 
নিরস্ত রহিলেন; কিন্তু রুল্ী বন্দী হইয়া কৃষ্ণের নিকট সমাগত 
হইল। দেখিতে দেখিতে রাঁজন্যবর্গও যাঁদবগণের নিকট পরাভূত 
হইয়া পলায়ন করিলেন। তখন শ্রীরুষ্ণ রুঝ্মীর বন্ধনমোচন 
করিয়া রুক্িণীসমছিব্যাহারে ছ্বারাবতীতে শুভযাঁত্রা করিলেন। 
যথানিয়মে রুক্সিণীর সহিত শ্রীরুষ্ণের পরিণয় সম্পাদিত হইল। 
দ্বারাবতী আনন্দকোলাহলে পুর্ণ হইয়া উঠিল। 
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ঈঁ 


ভৌম, পৌও্ুক ও সুদক্ষিণ-বধ | 


শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারাবতীতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে প্রাগ 
জ্যোতিষের অধিপতি ভৌম ইন্দ্রমাতা অদিতির কুগুল হরণ করে । 
বাসুদেব ইহা অবগত হইয়া গক্ষড়োঁপরি আরোহণ পূর্বক ভৌম- 
পুরী প্রাগ জ্যোতিৰ নগরে গমম করিলেন। ল্লেই পুরী গিরি- 
ছুর্দ, অস্বছূর্গ, জলছুর্গ, অগ্নিছুর্গ এবং ন্বাধুদুর্গ দ্বারা ছূর্গম ও 
ঘোরতর দৃঢ়। শ্রীরু্। গণ! দ্বারা গিরিছুর্গ, বাঁণ দ্বার] অন্ছূর্গ, 
চক্রদ্বারা অগ্নিহূর্গ এবং খঙ্গ' দ্বারা জলচুর্দ ও নায়ুদুর্গ ভেদ 
করিলেন। তখন ভৌম কুপিত হুইম্আা স্বীয় দলবল সহ 
উপস্থিত হইল এবং কৃষ্ধের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত 
করিল। বহুক্ষণ বুদ্ধের পর কুষ্ণতে হ্ন্ন করিবার অভিলাষে 
ভৌম নিম্ কন্ধে তীয়ণ শুলাজ্স গ্রহণ করিল) কিন্তু সেই 
শূল নিক্ষেপ করিবার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষার চক্রদ্বারা 
ভৌমের শিরচ্ছেদন করিয়! ফ্েলিলেন। ভৌমের কুগুলকিরীট- 
শোভিত সমৃজ্জল মন্তক ভূতপ্ে পতিত হইয়া গোতা পাইত্বে 
লাগিল। তখন ভৌমের পুল্প ফুধ্লকাশে উপস্থিত হ্‌ইয়। অদি- 
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তির কুগুল প্রদান করিলে ভগবান্ও তাহা অদ্দিতিকে প্রদান 
পূর্বক নিজ নগরীতে গ্রতিপ্রস্থান করিলেন। চতুর্দিকেই অরি- 
নিস্দন কৃষ্ণের সাধুবাদ কীর্তিত হইল । 

শী সময়ে করুষদেশে পৌগুক নাষে এক দুর্বত্ত স্বাজ৷ গ্রজা- 
শাসন করিত। ভাহাঁর দ্বিতীয় নাম বান্দেব। সে একদা 
অহঙ্কারে উন্মস্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করিল, 
ধলিয়া পাঠাইল, "আমিই জীবগণের প্রতি অন্কম্পার্থ বাসুদেব 
দ্পে অবতীর্ণ হইয়াছি, দ্বিতীয় বাসুদেব কেহ হইতে পারে না) 
অতএব তুনি মিথ্যা বাঁশুদেব নাম পরিত্যাগ কর) তুমি মূর্থতা- 


ঘশত; আমীর যে সকল চিহ্ন ধারণ করিয়াছ, সে সকল পরিত্যাগ 
কর, নতুবা আসিয়া আমার সহিত বুদ্ধ কর |” 


ভগবান্‌ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্লিত হইয়া উাঠলেন 3 
বলিয়া পাঠাইলেন, ”রে অজ! যখন তুমি হত হইয়া মুখ রুদ্ধ 
করত; কাক, গৃথ্ ও বক পক্ষীতে আবৃত হইয়া শয়ন করিবে, 
তখন কুকুরের তোমার শরণাঁগত হইবে।” দত বিদায় লইয়া 
প্রভূসমীপে গমন পূর্বক কৃষ্টৌোক্ত সকল কথা নিবেদন করিল। 

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিয়া কাণীতে যাত্রা 'করি- 
শ্লেন। মহারথ পৌণ্ুক তৎকালে কাশীতে মিত্রপুরে অবস্থিভি 
করিতেছিল। কুষ্ণের আগমনসংবাঁদ শ্রবণমীত্র সে অক্ষৌহিণীসেনার 
পরিবৃত হইয়া পুরী হইতে বহির্গত হইল। কাশীপতি পৌগু.- 
'কের মিত্র ছিলেন, সুতরাং তিনি অক্ষৌহিণী সেন! লইয়া পৌও্ড- 
কের পাফ্িগ্রহ হইলেন। পৌগু.ক কৃষ্ণের সম্মুখবর্তী হইবামাত্র 
উভয়দলে ঘোরতর বুদ্ধ আরন্ত হইল । শক্রগণ শৃপ, গদাঁ, পরিঘ, 
শক্তি, খষ্টি, প্রাস, তোমর, অপি, পট্টিশ ও বাণ দ্বার! শ্রীকৃষ্ণকে 


১২৪ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত | 





প্রহার করিতে লাগিল; কৃষ্ণও গদা, অসি, চক্র ও বাণছ্ারা 
পৌগুক ও কাশীরাজের বলসমুদয়কে হস্ত, অশ্ব রথ, পত্তি সহিত 
সাঁতিশয় পীড়া দিতে লাগিলেন । 

ক্ষণকাল তুমুল সংগ্র(ম চলিল। অনন্তর শ্রী শাণিত বাণ 
দ্বারা পৌগুককে রথ্চ্যুত করিয়া, যেমন ইন্দ্র বস্ত্র দ্বারা গিরি- 
শৃঙ্গ ছেদন করেন, তদ্রপ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন । 
পরে শানিত বাণ দ্বারা কাশীপতির শরীর হইতে মস্তক পৃথক্‌ 
করিয়া, যেমন বায়ুবেগে পন্মকোৰ ছিব হইয়। দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, 
তদ্রপ সেই মন্তকটী কানীপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
এইরূপে মহাবীরদ্বয়কে বধ করিয়া দ্বারাবতীতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইলেন। 

এদিকে কাশীপুরীতে রাঁজভবনদ্বারে সন্কুণ্ুল মস্তক পতিত 
দেখিয়া! সকলে সংশয়াপন্ন হইয়৷ উঠিল।* রাজপুত্র সুদক্ষিণ পিতার 
ছিন্নমস্তক চিনিতে পারিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইল এবং বৈর- 
নির্ধাতনার্থ মহেশ্বরের অর্চনা আরম্ভ করিল। অনন্তর ভগবান্‌ ভব 
প্রীত হইয়া তৎসকাঁশে আবিভূতি হইলেন, বলিলেন, বিপ্রগণ দ্বার! 
অভিচাঁরবিধানে দক্ষিণাগ্রির সম্যক পরিচর্যা কর, তাহা হইলেই 
অগ্নি প্রমথগণে আঁবৃত হুইয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। 

মহাদেব কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়! নিয়মব্রত ধারণ' পূর্বক 
সুদ ক্ষিণ ্্ীরুষের প্রতি অভিচার করত শিবের আদেশান্‌সারে কার্য 
করিতে লাগিল। অনন্তর অতি ভীষণাকার তপ্ততাত্রবর্ণ শিখা ও 
শ্মশ্রধারী, অঙ্গারউদগারকারী-লোচনবিশিষ্ট, মৃত্তিমান্‌ অগ্নি কু 
হইতে উখিত ইইল এবং দত্ত ও ভয়ানক ভ্রকুটি দ্বারা কঠোর বদন 
ব্যাদান ও শিখাত্রয় কম্পিত করত স্বীয় জিহ্ব! দ্বারা স্যক্ষণী লেহন 
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করিতে লাগিল, আর ভূতগণে আবৃত হইয়া তালবৃক্ষপ্রমাণ 
পাদছয় দ্বারা অবনীতল কম্পিত করত দিগপ্রাহ করিতে করিতে 
দ্বারকার প্রতি ধাবিত হইল। | | 

_ গুরিকে ছারকাঁবানী লোঁকসকল সেই আভিচারিক অগ্নিকে 
আসিতে দেখিয়া বনদাহনকালে মৃগযুখের শ্কায় অত্যন্ত ভীত 
হইতে লাঁগিল। শ্রীরুষ্ণ তৎকাঁলে সভামগ্ুপে বিয়া অক্ষক্রীড়া 
করিতেছিলেন, পুরবাঁনী সকলে ভয়ে “হে ত্রিলোকেশ ! পুরদাহ- 
কারী অগ্নি হইতে রক্ষা কর, রক্ষা! কর” বলিয়া শব্ধ করিয়া উঠিল। 
তথন ভক্তবৎল শ্রীকৃষ্ণ তাহাঁদিগের ব্যাকুলধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
এবং স্বীয় জনগণের ভয় উপলব্ধি করিয়া হাসিতে হাসিতে “ভয় 
নাই, আমি তোমাদ্দিগকে রক্ষা করিব,” বলিতে লাগিলেন । 
পরে সর্ধবান্তর্যানী প্রভু ভগবাঁন্‌ তাহা মহাদেবের কার্ধ্য জানিয়া 
তাহার প্রত্ীকারার্ঘ পার্খস্থ চক্রকে আদেশ করিলেন। অনন্তর 
কোটি হ্্ধ্যপমপ্রভ, প্রলয়ানলতুল্য, জাজ্জল্যমান, মুকুন্দান্্ সেই 
লুদর্শনচক্তর স্বীয় তেজ ছারা আকাশ, দিক্‌, স্বর্গ ও পৃথিবীকে গ্রকাণ 
করত সেই অগ্নির পীড়া জন্মাইতে লাঁগিল। অনন্তর স্বীয় কৃত 
অভিচাররূপ সেই ক্রিয়াজনিত অগ্নি চক্রপাঁণির অস্থবলে প্রতিহত 
হইয়া ভগ্নমুখে নিবৃত্ত হইয়া বারাণসীতে প্রত্য।বর্তন পূর্বক খসিত্বক- 
গণের সহিত স্ুদর্ষিণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল এবং বিষ্ণুর চক্রও 
তৎপশ্চাঁৎ পশ্চাৎ মঞ্চসভালয়, আপণ সহিত গোঁপুর, অট্টালিকা, 
কোষ, হস্তী-রথ-অশ্বশালিনী কাবীপুরীতে গিয়া প্রবেশ করিল এবং 
সমুদাঁয় বাঁরাণসীপুরী দগ্ধ করিয়। পুনর্ধবার অকিষ্টকর্সা শ্রীকৃষ্ণের 
পার্খে গিয়া উপস্থিত হইল। 


০০১ 





অষ্টাবিংশ অধ্যায়। 


শিস সু সপ 


ভারতলীলা ।-_ইন্দরপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের গমন, 
জরাসন্ধবধ ও যুধিতিরের রাজসুয়- 
যজ্ঞানুষ্ঠান | 


এদিকে পাওুনন্দন যুধিষ্টির রাঁজসুয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প 
হইয়া আত্মীয়স্বজন ও অন্ঠান্ত রাঁজন্তগণের নিকট সংবাদ প্রদান 
করিলে শ্রীক্ণ বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে হইন্ত্রপ্রস্থে গমনের 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি সপারিধদ ও পুন্রাদিসহিত 
পরীগণকে প্রথমতঃ যাঁনে আরোহণ করাইয়া! এবং বলরামের 
ও যদুরাঁজের অনুমতি লইয়া পরে সারথিকর্তৃক আনীত গরুড়ধবজ 
রথে আরোহণ করিলেন। তদনস্তর রথ, গজ, পত্তি ও অশ্বনায়ক1- 
দিতে পরিব্যাপ্ত অতিতীত্র আত্মসেনাগণে পরিবৃত হইয়া এবং 
মৃদঙ্গ ভেরী আনক শঙ্খ গোমুখ প্রভৃতি বাগে দিকৃ্সকল পরিপূর্ণ 
করত পুরী হইতে নির্গত হইলেন । 

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ আন্ত, সৌবীর, কুরু প্রভৃতি দেশ অতিক্রম 
পূর্বক ইন্প্রস্ট্ে গিয়া! উত্তীর্ণ হইলেন ৷ তখন অজাতশক্র যুধিষ্ঠির 
রুষ্ণের আগমনসংবাদ শুণিয় উপাধ্যায় ও সুহদ্গণে পরিবৃত হইয়া 
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পুরী হইতে প্রহ্যুদগমন করিলেন। কিয়দ্দ'র গমনের পর 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল.) ধর্মরাজ সমাঁদর সহকারে. পুন: 
পুনঃ হৃদদীকেশকে আলিঙ্গন করিলেন! অনন্তর ভীষ প্রভৃতি 
সকলের সহিত প্রেমালিঙ্গন হইল। তদনস্তর সকলে পুরীমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া মভাঁতলে উপবেশন করিলেন। এদিকে কুন্তীদেবী 
বহুদিনের পর ভ্রাতৃপুক্র শ্রীকঞ্চকে দেখিয়া! গ্রীতি প্রফুল-হৃদয়ে 
উত্থান পূর্ব্বক পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সহিত আসিয়া! সমাদর করিলেন । 
পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী ও স্বীয় ভগিনী সুভদ্রা কর্তৃক অভিনন্দিত 
হইয়। স্বয়ং পিতৃঘসা পৃথার ও গুরুসম্প্কীয় স্ত্রীগণের পদাভিবন্দন 
করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখা অক্ফুনের সহিত একত্রিত হইয়া 
থাগুববনদাহন দ্বারা বহ্ছির তৃপ্তিবিধান পূর্বক ময়কে তথা হইতে 
মোচন করিষ! যুধিষ্টিরের দিব্য সভারচনা! করত কিয়দ্দিন পরমস্থে 
তথায় অবস্থিতি করিলেন। 

একদা রাজা যুধিষ্ঠির মুনিগণ, ব্রাহ্মণমগ্ডলী ও ত্রাতৃবর্গে পরি- 
বৃত হইয়া সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে শ্ত্ীরুষ্ণকে 
সগ্বোধন করিয়া! ধর্শরাজ কহিলেন, গোবিনা! আমি রাজস্ুয়যজ্ঞ 
দ্বারা তোমার পরমবিভূতির অর্চনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। 
আমার বাসনা, সকলে তোমার চরবীরবিন্দসেবার প্রভাব প্রত্যক্ষ 
করুকৃ। 

প্রক্ষ্ণ কহিলেন, রাজন! তুমি যাহা সংকল্প করিয়াছ, তাহা 
অবশ্ঠ অনুষ্ঠেয়, উহার অনুষ্ঠান করিলে তোমার এই কল্যাণী 
কীত্তি সর্বলোকেই পরিব্যাপ্ত হইবে। অতএব তুমি সকল নৃপ- 
তিকে পরাজয় করত জগতে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া যজ্জের 
সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহ্রণ পূর্বক উহার অনুষ্ঠান কর। 
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বুধিষ্ঠির ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি গ্রফুল্লমনে ভ্রাক্তবর্গকে 
দিখ্বিজয়ে নিষুক্ত করিলেন। ন্যঞ্জয়ের সহিত সহদেব দক্ষিণে, 
মৎ্স্রাজের সহিত নকুল পশ্চিমে, কেকয়রাঁজের সহিত অজ্জবন 
উত্তরে এবং মদ্রকরাজের সহিত ভীম পূর্বদিকে জনন করিতে 
প্রস্থিত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই বীরপুরুষেরা স্বীয় স্বীয় 
বলে নৃপতিগণকে জয় করিয়া দিগ দিগন্ত হইতে ক্রমশঃ আগমন 
পূর্ববক যাগাহুষ্ঠানকারী অজাতশক্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভূরি ভূরি 
ধন দান করিতে লাঁগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শুনিলেন, সকল 
রাঁজাই পরাজিত হইয়াছেন, কেবল জরাঁসন্ধ পরাভূত হয় নাই। 
তখন ভীম, অজ্জুন ও কৃষ্ণ এই তিনজন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করত 
বুহদ্রথপুত্র মহাঁবল জরাসন্ধকে পরাঁভব করিবার জন্য গিরিব্রজে 
যাত্রা করিলেন। তাহারা অতিথ্যবেলায় জরাসন্ধগৃহে উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন, রাজন! আমরা অতিথি, আমরা বহুদূর হইতে 
আগমন করিয়াছি, যাহ! প্রার্থন! করি, তুমি আমাদিগকে তাহা 
প্রদান কর, তোমার মঙ্গল হউক্‌। 

ভীমাক্ছনাদির আকুতি ও অন্ন চিহ্ন দেখিয়া! জরাসন্ধের 
হৃদয় সন্দিপ্ধ হইয়! উঠিল। সে ক্ষণকাল চিন্তা! করিয়া কহিল, 
তোমর! কি প্রার্থনা কর বল, যাহা চাহিবে, তাহাই প্রদান করিব । 

তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাজেন্দ্র! আমর! রাজন্, যুদ্ধা্থী 
হইয়! আগমন করিয়াছি, অন্ত কাঁমনা করি না, যদি ইচ্ছা হয়, 
আমাঁদিগের সহিত ছন্দযুদ্ধ আরম্ভ কর। এই দেখ, ইনি ভীম, 
ইনি উঠার ভ্রাতা অজ্জন, আর এই উভয়ের মাতুল-ত্রাতা 
আমাকে শ্রীকৃষ জানিবে, আমরা তোমার শক্র। 

এই কথা শুনিবামাত্র জরাসন্ধ উচ্চৈংস্বরে হস্ত করিয়া উঠিল_ 
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এবং রোষভরে বলিল, রে মনদাবুদ্ধিগণ! তোমাদের সহিত 
ুদ্ধই করিব। হে কৃষ্ণ! তুমি অতিভীরু, যুদ্ধবিধয়ে অতি 
কষুদ্রচিত্ত, অতএব তোমার সহিত বুদ্ধ করিব না, তুমি যুদ্ধভয়ে 
মথুরাপুরী ত্যাগ করিয়৷ সমুদ্রের শরণাগত হইয়াছ। আর এই 
অক্জুনও বয়সে কনিষ্ঠ ও বলবাঁন্‌ নহেন, অতএব ইনি অসমাঁন, 
ইহার সহিতও যুদ্ধ করিব না) কিন্তু ভীম আমার তুল্যবল, 
অতএব ইঠার সহিত যুদ্ধ করিব । 

এই বলিয়৷ জরাসন্ধ ভীমসেনকে এক মহতী গদ৷ প্রদান 
পূর্বক তাহার সহিত যুদ্ধার্থ দ্বিতীয় গদ? স্বয়ং হস্তে করিয়া পুরী 
হইতে বহির্গত হইল। অনন্তর রণছূর্মদ উভয় বীর যুদ্ধস্থানে পর- 
স্পর মিলিত হইয়া বজ্জসদৃশ গদ! দ্বারা উভয়েই পরম্পরকে প্রহার 
করিতে লাগিলেন। উভয়ে বাঁযদক্ষিণ দিক্‌ হইতে বিচিত্র মগ্ডলা- 
কারে ভ্রমণ করাতে রক্গস্থলগত নটঘয়ের ন্যায় পরস্পরের যুদ্ধ 
দেখিতে অতি মনোহর হইল। পরে যুধ্যমীন গজদ্বয়ের দত্তাঁঘাতি- 
শবের হ্যায় উভয়ের ক্ষিপ্ত গদাছয়ের পরম্পরাঘাতে বভ্রনির্ধোষ- 
সদৃশ চটপটা শব্দ আরম্ত হইল। ক্রমে নৃবীরদ্য় তুদ্ধ হইয়া 
পরম্পরের ক্ষিপ্ত গদাদ্বয়কে লৌহম্পর্শহ্লা মুষ্টি দ্বারা চূর্ণ করিতে 
লাগিলেন এবং তাহাতে পরস্পর যুধ্যমান গজদ্বয়ের শব্দের বা 
নভস্থলতাড়নোথ বজধর্বনির স্াঁয় শব্ধ হইতে লাগিল । 

বহুক্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল, তথাপি বীরঘ্বয় অটল, কেহই কাহা- 
কেও পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনস্তর অমোঘদর্শন 
ভগবাঁন্‌ শক্রবধের উপায় চিন্তা করিয়া! বৃক্ষশাখা ধারণ পূর্বক 
তাহার মূল হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত চিরিয়া সঞ্চেত ঘ্বারা ভীম- 
সেনকে জরাসন্ধের বধের উপায় বলিয়। দিলেন। তখন মহাবীর 
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ভীমসেন উপায় জানিতে পারিয়া শত্রর পার্দদয় গ্রহণ করত 
ভূতলে পাতিত করিলেন এবং পাদদার! এক পা চাঁপিয়! ধরিয়া 
ও অন্ট পা হস্তে গ্রহণ করত শাখার স্তায় গুহাদেশ হইতে চিরিয়া 
ফেলিলেন। পরে এক এক দিকে এক এক পাদ, উরু, বৃষণ, স্তন, 
্ন্ধ, বাহু, চক্ষু ও কর্ণ এইরূপ ছুই খণ্ড করাতে গ্রজাগণ তাহা 
দেখিয়া চমতকত হইয়া উঠিল। মহাবীর মগধেশ্বর নিহত হুইবা- 
মীত্র চারিদিকে মহীন্‌ হাহাকার শব্দ সমুখিত হইল। তদনভ্তর 
ভূুতভাবন অমেয়াত্বা ভগবান্‌ প্রতু শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র 
সহদেবকে মগধরাজ্যে অভিষিত্তী করিলেন এবং জরাসন্ধকর্তৃক 
যে সকল রাজা কারাগারে সংরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তীহাঁদিগকে 
মোচন করিয়া দিলেন। 


উনত্রিংশ অধ্যায়। 


জজ এ 





রাজসৃষধজ্ঞনুষ্ঠান ও শিশুপালবধ। 


জরাসন্ধবধান্তে যুধিষ্ঠিরের রাজস্থ্য়জ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। 
কৃষেের অন্্মোদনানুসারে পাঞুনন্দন যুধিষ্ঠির ব্রহ্মবাদী ব্রাঙ্গণ- 
গণকে যজ্জে খত্বিক্রূপে বরণ করিলেন। দ্রোঁণ, ভীনম্ম, কপ, 
সপুক্র ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিছুর ও অন্ান্ত ব্রাহ্মণ, গ্রত্রিয়, “বৈশ্ঠ, 
শর, রাঁজ] এবং রাজযোধিৎগণ আহত হইয়া! যজ্জরর্শনার্থ তথায়, 
আগমন করিলেন। 


উনন্ত্িংশ অধ্যায় । ১৩১ 





অনন্তর সভাবরণসময়ে অগ্রপূজাযোগ্য বন্ুব্যক্তি সভায় উপ- 
স্থিত থাকাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সভা” 
সর্গণ বিবেচন1! করিতে লাগিলেন। খন সহদের কহিগেন, 
সাত্বতপতি ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণই অগ্রপূজার যোগ্য । সহদেবের এই 
কথা শুনিয়া সকলেই সাধু সাঁধু বলিয়া প্রশংনা করিতে লাঁগিলেন। 

তখন রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয়বিহ্বলিন্তে প্রীতিপূর্ববক হৃধীকেশকে 
পূজা! করিলেন এবং তাহার পাঁদপন্ন প্রক্ালন করিয়! দিয়া লোক- 
পাবন সেই পাদোঁদক ভার্ধ্যা, অনুজ, অমাত্য ও কুটুম্ব সহিত 
সৃচিত্তে মস্তকে ধারণ করিলেন । 

এই সময়ে দমঘোরপুত্র শিশুপাঁল কৃষ্ণের এইরূপ সন্মানদর্শনে 
আসন হইতে উখান পুর্বক জাতমন্গ্য হইয়! বাহুদ্বয় উত্তোলন 
পূর্বক সভামধ্যে ভয়শূন্হদয়ে ক্রোধপরুষবাঁক্যে বলিতে লাগিল, 
কি ছুরত্যয় কালের আধিপত্য উপস্থিত হইয়াছে! এ সময়ে 
জনশ্রতিও সত্য হই! উঠে! যেহেতু, এক্ষণে বালকের বাক্যে 
বূদ্ধদিগের বৃদ্ধিও বিচলিত হইল। হে সভাসদ্গ্রণ। তোমরা 
পাত্র।পাত্রবিবেচনায় অতিবিজ্ঞ, অতএব রাঁলক্ের বাক্য গ্রহণ 
করিও না, শ্রীকৃষ্ণকে যে তোমরা অগ্রপূজার পাত্র মনোনীত 
করিয়াছ, তাহা করিও না। তগপন্তা, বিদ্যা, ব্রত ও জ্ঞান দ্বার! 
নষ্টপাপ, লৌকপাঁলপুজিত, ব্রন্দনিষ্টগণকে অতিক্রম করিয়! কুল” 
পাংসন গ্রোপালক কৃষ্ণ কাকের পুরোভাশপ্রাপ্তির স্বাঁয়কি জন্ব 
অগ্রপূজাঁপ্রাপ্তির যোগ্য হইন্বে? বর্ণাশ্রমকুলপ্নহিত, সর্ববধর্্নবহি- 
ফ্কত, দ্বেচ্ছাঁচারী, গুণহীন ব্যক্তি কি প্রকারে অগ্রপুজার যোগ্য 
হইবে ? ? 

শিশুপাঁল এইরূপ কট.ভ্ভি করিলে শ্রীকুষ্ঝ কিছুমাত্র উত্তর 
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প্রদান করিলেন না। তখন সভাঁদদ্গণ ভগবনিন্বা-শরবণে কর্ণদ্ধয় 
আচ্ছাদন পূর্বক ক্রোধে চেদিরাঁজ শিশুপালকে ভতসন! করিতে 
করিতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে পাওুপুভ্রগণ এবং মহস্ত, 
কুঞ্জয় ও কেকয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে বধকরণার্থ স্ব স্ব 
অস্ত্র সমুত্বোলন করিলেন। এদিকে শিশুপালও অবমানিত হইয়া 
সভামধ্যে কৃষ্ণপন্ষীব বাঁজগণকে ভহৎনা৷ করত খড়গ-চর্ ধারণ 
করিল। তখন ভগবান্‌ স্বয়ং উখিত হইয়া স্বীয় পক্ষীয়গণকে 
নিবারণ করত ক্ষুরধার চক্রদ্ধর| শিশপালের মস্তকচ্ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। সভামধ্যে মহাঁন্‌ কোলাহলশব্দ সমৃখিত হইল। 
শিশুপালপক্ষীর রাজগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিলেন। 


হল পনি 


ত্রিংশ অধ্যায়। 


বদলাতে নাচ তাতয্তেতক 


ছু্যযে।ধনের মামভঙ্গ এবং শান্ব, 
দত্তবক্র ও বিদুরথ-বধ। 


অজাতশক্র রাজা যুরধিষ্ঠিরের সেই রাজস্থয় মহাযজ্ঞ দর্শনে 
নরদেরতা প্রভৃতি যাহারা মমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই আহ্লা. 
দিত হইলেন; কেবল রাজ! ছুর্ধে্যোধন বিমর্ষভাবে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন । 'চারিদিকেই মুধিষ্থিরের প্রশংসাবাদ কীর্তন 
হইতেছে, দুর্ধযোধনের প্রাণে তাহা সহা হইল না। রাঁজ-অস্তঃ- 
পুরমপে ময়কলিত এক মডভামণ্ডুপে ধর্থপুত্র যুধিঠির 


ত্রিংশ অধ্যায় | ১৩৩ 








অন্ুজগণ এবং শ্রীকুষ্ণকর্তক আবৃত ও বন্দিগণে স্তয়মান 
হইয়া কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমতকাঁলে অভি- 
মানী রাজা দূর্যোধন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অসিহন্তে ক্রোধে 
যুধিষ্টিরকে তিরস্কার করিতে করিতে তথায় আগমন করিল। 
তখন দুর্য্যোঁধন সেই সভায় আগমন পূর্ব্বক ময়মীয়ায় বিমোহিত 
হইয়া স্থলে পতন পূর্বক জলন্রমে বস্ত্র উত্তোলন করিতে ও জলে 
স্থল ভ্রমে তাঁহাঁতে পতিত হইল। তাহার সেই ছুরবস্থা দেখিয়! 
ভীম, স্ত্রীগণ ও অপর সকলে হাস্ত করিয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়! 
লজ্জায় অধোঁবদনে ক্রোধে জ্লিতের ন্যায় ছুর্য্যোধন তথা হইতে 
আপন আ'লয়ে প্রস্থান করিল। 

শ্ী্কষ্জ যৎকালে রুত্সিণীকে হরণ করেন, তখন শান্ব প্রভৃতি 
রাঁজগণ তাহার নিকট পরাভূত হয়। সেই সময়ে শান্ব প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছিল, “যেরূপ পানি, যাঁদবকুল নির্মল করিব।” এই 
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া সে শুলপাণির আরাধনা করে। মহাঁদেক 
প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দিব্য অস্ত্র সহ বর প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ 
ইন্্প্রস্থে গমন করিলে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়৷ সেই ছুরাত্মা শা 
মাদবগণকে আক্রমণ করিল। কুক্সিণীনন্দন প্রহ্যয়ের সহিত তাহার 
তুমুল যুদ্ধ বাঁধিল। 

এদ্রিকে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া নানাবিধ ছুনিমিত্ত সকল 
দর্শন করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার মন বিচলিত হইল। 
তখন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ যথাঁবিধি পরিসমাপ্ত হইয়াছে; অতএব 
শ্রীকষণ বিদাঁয় গ্রহণ পূর্ববক দ্বারকাঁপুরীতে প্রস্থান করিলেন । বাধু- 
বেগে গরুড়ধ্বজ রথ চলিতে লাগিল। যথাকালে রণস্থলে উপস্থিত 


হইয়। যোড়শবাণ ছারা তিনি শাঁকে বিদ্ধ করিলেন; শাও বাণ- 
১২ 
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দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের বাঁমহস্ত বিদ্ধ করিস ফেলিল। এইক্ধপে ক্ষণকাল 
যুদ্ধ হইতে হইতে মায়াবী শীব ক্ষণকাঁলের নিমিত্ত তিরোহিত 
হইল এবং মাাবলে বন্ুদেবের মৃষ্ঠি স্থজন পূর্বক তাহাকে লইয়া 
পুনরায় কৃষ্চসকাশে উপস্থিত হইয়া! বলিল, রে মূর্খ! এই দেখ, 
তোর পিতাকে এখনি শ্বহন্তে বধ করিব। এই বলিয়া সেই 
কুত্বিমবস্থদেবের মন্তকঙ্ছেদন পূর্বক পুনরায় তিরোহিত হইল। 

ইতিমধ্যে ময়দাঁনব কৃষ্ণপকাঁশে সমৃপস্থিত হইয়া শান্ের 
আস্ুরী মায়ার কথা বিজ্ঞাপন করিল। দেখিতে দেখিতে শাৰও 
পগুনর্বার নেত্রপথে নিপতিত হইল । তখন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
বর্ম, ধন্গ, শিরোমুকুট ও সৌভপুরীকে গদ1 দ্বারা ভগ্ন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন শা গদা লইয়া কৃষ্ণের প্রতি প্রধাবিত হইল। 
তন্ধর্শনে ভগবান্‌ জনার্দিন স্ুদর্শনচক্র ঘারা তৎক্ষণাঁৎ তাহার 
মন্তকচ্ছেদন করিযক্পা ফেলিলেন। 

এমত সময়ে শা্ের পরমসখা দস্তবক্র নামক বীর ক্রোধে 
গদা হত্ডে লইয়া কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সবলে 
শ্রীকষ্চের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করিল। ভগবান্‌ 
গদাঘাতে আহত হইঘাঁও কিছুমাত্র বিচলিত হুইলেন না । তিনি 
ীয় বৃহতী গদা লইয়া! দস্তবক্রের রক্ষাস্থলে নিক্ষেপ করিলেন, 
তখন দত্তবক্র গদ! দার! নির্ভিনহ্বদয় হইয়া ব্ক্ততমন করত কেশ্স 
ও হন্তপদাদি প্রসারণ পূর্বক ধর্ণীতে পতিত হুইয়া প্রাণত্যাগ 
ক্ষরিল। 

অনন্ত দস্তবন্কের ভ্রাক্ত! বিদূরধ ভ্রাড়পোঁকে ব্যাকুল হইয়া 
ভীকফ্ের হন্নেচ্ছা্ কমিচগ্ব-হন্তে উরখানে তথায় উপস্থিত 
ভুটুল। মে আগত ছুইবামান্ শরীক হুরধার চক্র ছারা .কিরীঠ" 
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কুগুল সহিত তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে 
দুরায্মগণের নিধনসাধন পূর্ববক ভগবান্‌ মাম্বীরগণ সহ পুবীমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। | 


একত্রিংশ অধ্যায়। 


০ 


হতদ্রোহরণ | 

ধর্দরাঁজের রাজস্ুযযজ্ঞ অবসানে অঞ্জুন অগ্রজের অনুমতি 
লইয়া তীর্ঘযাত্রার বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি নানাতীর্ঘ পর্য)উন্‌ 
করিতে করিতে প্রভাসে গিয়া গুনিলেন, স্বীয় মাতুলপুত্রী সুদ্রার 
বিবাহের দিন অবধারিত হইয়াছে । বলরাম প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছেন যেঃ তাহাকে দুর্ষেটাধনের হস্তে সমর্পন করিবেন, কিন্তু 
তাহাতে আর কাহারও মত নাই। তথন অঞ্জুন স্ুভদ্রালাভ- 
কামনায় ত্রিদণ্ীরূপ ধারণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন এবং 
্বার্থসাধনমানসে সর্বদা পৌরজনকর্তৃক ও তাঁহার পরিচয়ানভিন্ঞ 
বলরাম কর্তৃক সতরৃত হইরা 'তথায় এক বৎসর অবস্থিতি করি- 
লেন। এই সময়ের মধ্যে স্ুভদ্রার বূপলাবণ্য দেখিয়! তিনি 
বিমুগ্ধ হইলেন) তাহার রূপলাবণ্যেও সুভদ্রার হৃদয় বমে|ছিত 
হইল । 

একদা মাতা, পিতা ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট অন্থ্তি লইয়া 
ছুভদ্রা দেবদর্শনচ্ছলে রথে আরোহণ পূর্বক যেমন দুর্গ হইতে 
নির্গত হইয়াছেন, অমনি মহারথ অঞ্জন তাহাকে হরণ করিয়া 


১৩৬ প্রীকৃষ্ণ-চরিত। 





স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। অসংখ্য যোদ্ধা আসিয়া 
অঙ্ছুনকে বেষ্টন করিল; অঙ্জুন সকলকেই পরাঁভৃত করিয়। 
প্রশ্থান করিলেন। সংবাদ পাইয়া বলদেব ক্রোধে অন্ধ হইয়া 
যুদ্ধের উদ্যোগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে প্রবোধ প্রদান করিয়া 
তীহাঁকে নিরন্ত করিলেন। তখন বলরাম প্রশান্ত হইয়া গ্রীতি- 
সহকারে বরবধূকে উপহারম্বূপ হস্তী, অশ্ব, দাস, দাঁসী প্রন্থৃতি 
প্রদান পুর্ব্বক তাহাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। 





দ্বাত্রংশ অধ্যায়। 


চি 


পাশক্রীড়ায় পরাজিত হুইয়! পাগুবগণের বনবাস, 
সঞ্জয়যান, কৃষ্ণের কুরুসভায় দ্ূতবেশে 
গমন, বিবিধ বাদানুবাদ এবং কুস্তী 
ও কর্ণের সহিত কৃষ্ণের 
কথোপকথন । 
যুিষ্ঠিরের কীর্তি ও প্রশংষাবাঁদ সর্বত্র বিঘোধষিত হইচুল 
দুর্য্যোধনের হৃদয় ঈর্ষায় অবীর হইয়! উঠিল; বিশেষত: সভাতলে 
অপদস্থ হওয়াতে তাহার ক্রোধের ও অভিমানের পরিসীমা ছিল 
না। সে মাতুল শকুনির পরামর্শে বৈরনির্ধাতনার্থ কুট পাঁশ- 
ক্রীড়ার আয়োজন করিল। ক্রীডায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে 
ক্রমে সর্ধন্ব হারাইয়া অবশেষে পণের নিয়মান্সারে ভ্রাতৃগণ ও 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ১৩৭ 





দ্রোপদীসহিত ছ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবর্য অজ্ঞাতবাসে বাধা 
হন। বিরাটরাজার গৃহেই অজ্ঞাতবাঁসকাঁল অতিবাহিত হ্য়। 
তৎপরে পাগ্ডবগণের পরিচয় পাইয়া বিরাটনৃপতি আপন কন্ঠা 
উত্তরাকে অজ্জননন্ধন অভিমন্যুর করে সম্প্রদান করেন। এই 
সময়ে কৃষ্ণবলরামাদি যাদবগণ, পাঁগবদিগের শ্বশুর দ্রুপদরাজ এবং 
অন্তান্ত আত্মীয়গণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

বিবাহোপলক্ষে সমবেত রাজন্বম্গুলী পরামশ করিদা 
হূর্ষ্যোধনের নিকট পাঞ্চালপুরো হিতকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। 
যাহাতে ছূর্ষ্যোধন যুখিষ্ঠিরকে রাজ্যার্ধ প্রদান পূর্বক সন্ধি করেন, 
ইহাই দূতপ্রেরণের মুখ্য উদ্দেন্ত। কিন্তু কোন সুফল ফছিল 
না, দুর্য্যোধন তাহাতে স্বীকূত হইল না সুতরাং উভয়পঙ্ছে 
সদরের আয়োজন হইতে লাগিল। 

্ীরুষ্ণ বিরাঁটনগরী হইতে দারকায় প্রত্যাগত হইলে অঞ্জন 
ও কুর্য্যোঁধন উভয়েই তীহার নিকট উপস্থিত হইয়া সংগ্রামে 
সাহায্য প্রার্থন] করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, জামি স্বয়ং থে 
পক্ষে থাকিব. অস্ত্র ধারণ করিব না বা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না, 
ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পার। এতদ্যতীত আমার এক 
অর্ধ নারায়ণী সেনা, এক পক্ষে তাহ! প্রদান করিতে পারি। 
কৃষ্ণের এই কথায় অর্জুন হ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্মনা করিলেন এবং 
ুর্ষে|ধন এক অর্ধ, নারায়ণী সেনার প্রার্থ হইল। ছূর্ষেদধন 
্বনগরে প্রতিগমন করিলেন। কৃষ্ণ সংগ্রামকালে অজ্ঞানর 
লারথিপদে নিযুক্ত থাকিয়া! পরিচালন করিবেন বলিষা! প্রতিশ্রত 
হইলেন। 

এদিকে কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্্ী সঙ্গয়কে পাগুবগণপন্কাশে প্রেরণ 


১৩৮ ভ্ীক্চ-চরিত | 


করিলেন। তংকালে শ্রীকৃষ্ণ পাঁগুবগণের নিকট উপস্থিত 
ছিলেন। সঙ্য় যুধিষ্ঠিরের উপর নানারূপ দোষারোপ করিলে 
কৃষ্ণ বলিলেন, সঞ্জয়! তোমার-বড়ই ভ্রম হইয়াছে । যিনি সত্য 
ভিন্ন ভ্রমেও মিথ্যা পথে চলেন না, নিরন্তর সদনুষ্ঠানে ধিনি নিরত, 
ধর্মই ধাহীর একমাত্র শরণ, সেই যুধিষ্টিরকে তুমি কোন্‌ বিবে- 
চনাঁয় দোবী বলিয়া অনুভব করিতেছ? যাহাতে উভয় পক্ষে 
সন্ধি সংস্থাঁপিত হয়, তাহাই আমার উদ্দেশ্য । ধার্তরাপ্্রগণ ম্বেবূপ 
লোভপরতন্ত্, তাহাতে সন্ধির আশ! ছুরূহ। তথাপি আমি স্বয়ং 
একবার হস্তিনাপুরে গমন করিব। 

শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া সপ্জয়কে বিধায় প্রদান পূর্ববক স্বয়ং হস্তিনা- 
পুরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রথ সুসজ্জিত হইল; 
রথের উপর শঙ্খ, চক্র, গদ্া, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র সকল রক্ষিত 
হইল। সাত্যকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া শ্রীরুষ্ণ কান্তিকমাসের 
শুভদিনে দূতরূপে হন্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন । 

শ্রীকূষ্ধের আগমনসংবাদ পাইয়! ছুর্যযোধন ব্যতীত ধতরাষ্্রের 
পুল্রগণ এবং তীন্ম, দ্রোণ, কপ প্রভৃতি মহাম্মীরা তাহার প্রত্যুদগ- 
মনার্থ বহির্গত হইলেন। অনন্তর যথাসময়ে সকলে কৃষ্ণকে 
সমভিব্যাহাঁরে লইয়া ধৃতরাষ্্রকাশে উপনীত করিলে ভগবান্‌ 
প্রণম্যগণকে প্রণাম ও আশীর্ভাজনগণকে আশীর্বাদ ও স্বেহালিঙ্গন 
পূর্বক আঁসনগ্রহণ করিলেন। 

অনন্তর ধৃতরাপ্রকে সম্বোধন করিয়া ভগবান্‌ কহিলেন, রাজন্‌। 
আঁপনাদিগের বংশের প্রাধান্য সর্বত্র প্রথিত, আপনার গ্ঠায় 
মহৎ বাক্তিও বিরল। পাগুবেরা বাল্যাবধি পিতৃহীন হইয়া 
আপনাকর্ডৃক্ণ প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাহারাও আপনার 





দছ্বাত্রিংশ অধ্যায় । ১৩৯ 





পুত্রন্ব্ূপ) তাহাদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা আপনার কর্তব্য 
নহে। 

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ধৃতরই দুর্য্যোধনকে নানাঁরূপে বুঝা- 
ইলেন বটে, কিন্তু দুর্য্যোধন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রোঁষ- 
ভরে বলিল, আমি জীবিত থাঁকিতে সুচ্যগ্র দ্বার যে পরিমাণ 
ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, তাহাঁও তাহাদিগকে প্রদান করিব না। 

তথন শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সঙ্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন, "রাজন! একজনকে পরিত্যাগ করিলে যদি কুলরক্ষা 
হয়, তবে তাহাও বুদ্ধিমানের কর্তব্য । আপনি ছুর্ষেযাধনকে 
পরিত্যাগ না করিলে ক্ষত্রিয়কুল নির্শ.ল হইবার সম্ভব ।” ধৃতরা্ 
বুদ্ধিয়াও দুর্ধ্যোধনের প্রতিকূলে কোন কথা বলিতে সাহম করিলেন 
না। এদিকে দুর্য্যোধন কৃষ্ধকে বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্ 
ুষ্টমন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। 

এই সংবাদ জানিতে পারিয়া মহামতি বিছুর ধৃতরাষ্্রকে 
কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুভ্রেরা কাঁলপ্রেরিত হইয়া 
বাস্থদেবকে বন্ধন করিতে বাসনা করিতেছে । জনার্দন ইচ্ছা 
করিলে, এই মুহূর্তে জগংসংসার রসাতলে প্রেরণ করিতে পারেন। 
পতঙ্গগণ যেমন পাঁবকে নিপতিত হয়, আপনাদিগের পুত্রেরাও 
সেই দশা প্রাপ্ত হইবে।” তখন ধৃতরাষ্র দুর্য্যোধনকে আহ্বান 
করিয়! নাঁনারূপ তিরস্কার করিলেন এবং অনেকরূপে বুঝাইলেন। 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিদায় লইয়া পিতৃঘসা কুস্তীর নিকট উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে প্রণতিপুরঃসর দুর্্যোধনাদির আচরণ আন্ুপুর্বিবক 
নিবেদন করিলে, কুস্তী কহিলেন, জনার্দন! যুধিষ্ঠিরকে 
বলিও, ভূজবীর্ধ্যই ক্ষত্রিয়ের জীবিকা । যেকূপে হউক্রস্যেন অপহৃত 
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পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারে ভ্রাতৃগণ সহ যত্বান্‌ হয়। পিতামহগণের 
স্থনাম যেন রক্ষিত হয়। পতিপরায়ণ! দ্রৌপদী কুরুসভামধ্যে 
অপমাঁনিতা হইয়াছে, এ কথা পাগুবের হৃদয়ে যেন সর্ব 
জাগরূক থাকে । 

কুস্তী এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, জনীর্দন তীহাকে প্রণতি 
পুরঃসর বিদাষ গ্রহণ করিলেন। শ্রীরুষ্ণ যাত্রাকালে কর্ণকে 
্বীয় রথে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, রাধেয়! বেদবাক্য তোমার অবিদ্দিত নহে, ধশ্ম- 
শাস্ত্রের স্ক্মমন্মও তুমি অবগত আছ। তুমি ধর্মত; পার 
নন্দন; তোমার জননীর কন্তকাবস্থায় তোমার জন্ম হইয়াছে। 
তুমি যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ ধর্মমত: তুমিই রাজ্যেশ্বর হইবে, পঞ্চ- 
পাপ্তব তোমার অধীন হুইয়া স্থখে অবস্থান করিবে; তুমি 
পাগুবগণের প্রতি অনুকুল হও । 

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া কর্ণ কহিলেন, মাধব! তুমি 
যাহা বলিলে সত্য, কিন্ত আমি ত্রয়োদশ বংসর দুর্যোধনের 
আশ্রয়ে পরম স্বখে অছি; এখন আমি কোনরূপেই তাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি বুঝিতেছি, যখন তুমি 
স্যয়ং পাঁগবপক্ষে সহায়, তখন পাগুবের জয় অনিবাধ্য। তথাপি 
আমি হুর্্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগে সমর্থ নহি। বিশেনতঃ শৈশবে 
জননী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবার পর রাঁধা ও অধিরথ আঁদাঁকে 
লালন-পালন করিয়াছেন; তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া স্ৃত- 
জাতির সহিত আমার বিবাহবন্ধন ঘটিয়াছে; এখন আমি 
কিরূপে তাহাদের পিগুলোপ করি? অতএব হে কৃষ্ণ! এখন 
সার _আম১অন্ত পথ নাই । যদি ক্ষত্রকুলান্তকর মহীসংগ্রা্ 


্রয়স্ধ্রিংশ অধ্যায় | ১৪১ 


হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে পুনরায় তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে, নচেৎ অসার নরদেহ বিসর্জন পূর্বক 
সুরপুরে গিরা তোমাকে দর্শন করত সুখী হইব। 

মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণকে এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্বক তাহার 
রণ হইতে অবতরণ করিলে বাস্থুদেবও সাত্যকি সম্মভিব্যাহারে 
দ্বারঁবতী অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। 








্রয়স্ত্িংশ অধ্যায়। 


ঠা 


কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ;_ভীয্ব, ভগদভ, দ্রোণ 
ও কর্ণ প্রভৃতির পতন । 


বান্ুদেব দৌত্যকর্ম্বে বিফলযনোরথ হইয়া উপপ্লব্যন্গরে 
গাঁগবগণসমীপে ফিরিয়া আসিলেন। তীহাঁর যুখে ছুর্যযোধনের 
প্রতিজ্ঞা ও কৃষ্ণের প্রতি তদীয় আচরণের কথা! শুনিয়া! পাঁওুনন্দন- 
গ্রণের ক্রোধের পরিসীম। রহিল না; তাহার যুদ্ধের আয়োজনে 
সমুগ্যত হইলেন। মহাঁবল ধৃষ্টঘ্যন্ন সেনাপতিপদে বরিত হইলেন। 
যথানিয়মে সৈম্তব্যুহ সন্িবেশিত হইল। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রই 
ুদ্ধতূমি নির্দিষ্ট হইল। এদিকে কৌরবপক্ষীয়গণও যথাঁনীতি 
যুদ্ধের আয়োজন .করিলেন। উভয়পন্মীয় বীরগণ কুরুক্ষেত্র 
সমাগত হইলেন। 

উভয়পক্ষীয় সৈন্তগনমধ্যে পিতৃব্য, মাতামহ, আচার্য, মাতুল, 
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পুভ্র, আত্মীয়ম্বজন প্রভৃতিকে দেখিয়া এবং সংগ্রামের পরিণাঁমফল 
চিন্তা করিয়। অঙ্জ্রনের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল, সংগ্রামে তিনি 
বীতম্পৃহ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তখন 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদসীতাবর্ণনচ্ছলে তন্বোপদেশ দিয়! পার্থের 
মোহ নিবারণ করিলেন। 

অনস্তর মহাসংগ্রাম সমারন্ধ হইল। মহাবীর তীম্ম কুরুসেনা- 
পতির অধিনায়ক হইয়া সমরসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন) 
পার্থের সহিত তীহার তুমুল সংগ্রাঘ বাঁধিল। ভীন্মহন্তে অসংখ্য 
অসংখ্য পাগুবসেনা পতিত হইতে নআাগিল। ক্রমান্বয়ে এক 
সপ্তাহ সংগ্রাম চলিল । তংপরে মহাবীর পার্থের শরে ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া বূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পুর্বে মহাবীর ভীগ্ঘ পূর্ববশিরা হইয়া 
রখ হইতে নিপতিত হইলেন। শরঙালে তীহাঁর সর্বাঙ্গ একপ 
মমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, পতনকালে তদীয় দেহ মৃত্তিকাম্পর্শ করিল 
না); শরশয্যোপবি শায়িত রহিল। 

তদনস্তর ত্রোণাচার্ধ্য সেনাপতিপদ গ্রহণ করিয়া সমরক্ষেত্রে 
অৰভীর্ঘ হইলেন। দ্রোণগুরু সমরে ব্যাপৃত আছেন, ইতিমধ্যে 
ভগনত্ত আসিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল 
যুদ্ধের পরে পার্থের হস্তে নিহত হইয়! ভগদত্তকে শমনগৃহে প্রস্থান 
করিতে হইল। 

একদা ধনগ্রয় নারায়ণীসেন! সহ যুদ্ধে পিযুক্ত আছেন, ইত্য- 
বসরে অপরদিকে জয়দ্রথাদি সপ্তরথী একত্র হইয়া অর্জননন্দন 
ঘোঁড়শবর্ধায় অভিমন্থ্যর বিনাঁশসাধন করিলেন। যুদ্ধান্তে অঞ্জন 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়৷ এই বার্তা শ্রবণ পূর্বক শোকে অধীর হইয়! 
উঠিলেন? শরীক নানান্ধপ প্রবোধপ্রদান পূর্বক তাহাকে 
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সাত্বনা প্রদান করিলেন। অনস্তর শুনিলেন, জয়দ্রথই অভি 
মন্থর বিনাশের মূলকারণ) ন্থৃতরাং পার্থ রোবে প্রজলিত হইয়া 
গ্রতিজা! করিলেন, "যদি পরদিন স্ুষধ্যাত্ডের পূর্বে আমি জয়ং 
্রখের বিনাশমাধন করিতে না পারি, অগ্নিগ্রবেশ পূর্বাক স্বীয় 
প্রাণ বিসঙ্্ৰন ক্বরিব।৮ 

অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ রিয়া কৌরবপক্ষীয় বীরগণ জয়- 
দ্রথের বক্ষার্থ বাহরচন1 করিলেন; রুর্ণ, অঙ্বখামা' শল্য প্রভৃতি 
বীরবৃন্দ তাহার রক্ষা করিবেন। এই ছুর্তেগ্ক' ফৈল্ব্যহ ভেদ কয়া 
বড়ই দুরূহ। শ্রীরুষ্ণ গোপনে চরদ্ারা এই মংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 
সারথি দারুককে অন্তবশস্ত্পুরিত রথ প্রস্তত রাখিতে বলিলেন। 
ষদ্দি স্র্য্যাস্তের মধ্যে পার্থ জযদ্রগবধে দমর্থ না হন, অক 
বশ্ং যুদ্ধ করিরা ত্রাহারে নিপাত করিবেন, ইহাই ভগ: 
রানের উদ্দেশ । 

পরদিন হথারীতি যুদ্ধ আরন্ত হইল। অজ্জুন দ্রোণব্হ 
ভেদ করিয়া জয়দ্রথসমীপে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন অশ্বথামাঃ 
কর্ণ, সোঁমদত্ত প্রভৃতি বীরগণ জয়দ্রথের চতুর্দিক্‌ রক্ষা করিতেছেন । 
তখন অর্জন শরজালে দিস্মগুল আচ্ছাদিত করিধা বীরপণকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বীরগগ যার পর নাই প্রপীড়িত 
হইয়। জয়দ্রথকে মৈন্তরেণীমধ্যে লুক্কায়িত্ব করিয়া ফেলিলেন। 
তখন স্ত্রীর বাগজাল বিস্তার করিয়া কৌরবগণের অভিমানে 
আঘাত করিলে ভীহারা গর্ধে গর্ধিত হইয়া বিবেচনা করিলেন; 
আমর! এতগুলি বীররিষ্তমানে পার্থ জয়দ্রথের রি করিতে পারিবে ? 
এই ভাবিয়। জয়দ্রথকে সমরক্ষেত&ে যেমন বাহির রুরিলেন। 
মনি প্ররুষের ইঙ্গিতে নুতীক্ষ শর দ্বারা পার্খ আযদ্রখের 
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মন্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অজ্ুনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ 
হইল । 

অনন্তর দ্রোণাচারধ্য কৌরবসেনার অধিনেতৃত্বভাঁর গ্রহণ করিয়া 
সমরে প্রবৃত্ত হইলে উভষপক্ষেরই অসংখ্য অসংখ্য সেন! রণভূমে 
শয়ন করিতে লাঁগিল। গুরুদেবের যুদ্ধে পাণুবপক্ষীঘ়ে ্বা যাঁর 
পর নাই প্রপীড়িত হইয়া উঠিলেন। তখন কৌশলপটু ভগবাঁন্‌ 
কৃষ্ণ অশ্যখামানামক একটী গজের নিধনবার্তা প্রচার করাইলে 
গুরুদেবের কর্ণে অন্পষ্টরূপে মেই কথা প্রবেশ করিল। স্বীয় 
পুল্র অশ্বখামা নিহত হইয়াছে, এই ভাবিয়া তিনি অস্তরে 
নির্কেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং অস্তবশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক প্রাণথবিস- 
জনে স্থিরসন্কল্প হইয়া ধ্যানযোগ হরিপদ চিন্তা করিতে মারস্ত 
করিলেন । ইত্যবসরে ধৃছ্া্ন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া! গুরুদেবের 
শিরশ্ছেদন পূর্বরক অহস্কারে ন্ফীত হইয়। উঠিলেন। 

তদনন্তর মহাবীর কর্ণ সমরক্ষেত্রে ঝম্পপ্রদান করিলেন। 
অর্জুনের হস্তে যেষন গা গীবধন্ বিরাজমান, কর্ণের হস্তেও সেই- 
রূপ বিজয়ধন্গ শোভা পাইতেছে। মদ্ররাজ শল্য কর্ণের মারথি, 
পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশ্বচাঁলন। করিতেছিলেন। ক্রম উভয়- 
পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরস্ত হইল। কর্ণ ও অঞ্জুন পরস্পর পরম্পরের 
প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছে, 
কিছুমাত্র বিরাম নাই। তখন কৌরবগণের অধন্মাচরণ স্মরণ 
করিয়া রোষে অর্জনের রোমবিবর হইতে যেন অগ্রিম্ফলিঙ্ক 
রহির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অঙ্ুনের শরে কর্ণের 
রখধবজ ছিন্ন হইয়া গেল) তন্দর্শনে কর্ণের হৃদয় অবসন্ন হইয়া 
পড়িল, উতদাহ ভঙ্গ হইল, অঙ্গসদ্ধি যেন শিথিল হইয়া গেল। 


চতুক্তিংশ অধ্যায়। ১৪৫ 





দ্বেখিতে দেখিতে অঙ্জুন গুরুপাদপন্ম স্মরণ পূর্বক গাণ্ডীব আক- 
ধরণ করিয়া যেমন তেজোদীপ্ত শর নিক্ষেপ করিলেন, অমনি 
মহাবীর কর্ণ গিরিশিখরের ন্তাঁয় ভূমিশয্যায় নিপতিত ও গতাস্থ 
হইয়া পড়িলেন। পাওবপক্ষে জয় জয়. ধ্বনি সমুখিত হইয়া 
নভোমগুল প্রতিনাদিত করিল। 


চতুস্ত্িংশ অধ্যায়। 


ক ০ 


শল্য ও দুর্য্োধনের পতন, পাগুবের জয়, 
যুধিষ্ঠিরের 'ধর্ারাজ্যস্থাপন, ততকর্তৃক 
অশ্বমেধযজ্ঞ এবং পরীক্ষিতের জন্ম । 


কর্ণের পতন হইলে শল্য কৌরবগণের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া সমরা্নে প্রবেশ করিল। যুধিঠিরের সহিত ইহীর যুদ্ধ 
ঘটে। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পরই শল্য ইহলোঁক হইতে প্রস্থান 
করিল। ক্রমে ক্রমে কৌরবপক্ষ বীরশূন্ হইয়া পড়িল, কেবলমাত্র 
রুপ, অশ্বথাঁমা ও কৃতবশ্ী এই তিনজন জীবিত আছেন। তাহারা 
দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তীহাকে লইয়া ঠপায়নহদে 
লুকাইয়া রাখিলেন। অনেক অন্নদন্ধানের পর পাগুবেরা 
তাঁহাকে বাহির করেন। পরে ভীমের সহিত ছুর্য্যোধনেবু, গদাযুদ্ধ 
আরস্ত হইল। দুর্য্যোধন অসমলাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ) 


১৩ 
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কিন্তু বছক্ষণ যুদ্ধের পর ভীমের ভীষণ গদাঘাঁতে ভগ্রোর হইয়া 
ভূতলে নিপতিত হইলেন) আর জীবনের আশা রহিল ন!। 

তধধস্থধয় আর আঘাত করা অনুচিত বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে 
নিষেধ করিলেন । 

এদিকে অশ্বথামা পিতৃবধবৈরনির্ধাতনাভিলাষে রাত্রিযোৌগে 

রুতবন্মা ও কৃপাঁচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া পাঁগুবশিবিরে প্রবেশ করেন। 
তথায় ধৃষ্টদ্য্, শিখণ্তী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুন্র ও পাঁঞ্চালগণ নিদ্রিত 
ছিলেন, অতর্কিতভাঁবে তাহাঁদিগের বিনাঁশসাঁধন করিয়া অশ্বরাঁমা 
দুর্যোধনসকাঁশে ফিরিয়া আপিয়! দেখিলেন, তাহার অন্তিমকাল 
আসন। দেখিতে দেখিতেই দুর্য্যোধনের দেহ্যষ্টি একবার 
কম্পিত হইয়া উঠিল। তদীয্ব গ্রাণবিহঙ্গ দেহপিগুর হইতে বহি- 
গত হইয়া পলায়ন করিল। 

রাক্রিপ্রভাতে পাগুবশিবিরে হাহাকার ধ্বনি সমুখ্িত হইণ। 
ভীমসেন বুঝিতে পাঁরিলেন, গুরুপুজ অশ্বথামারই এই কাধ্য। 
তখন বৃকোঁদর রোষে প্রজলিত হইয়া গদাহস্তে অশ্বখামার উদ্দেশে 
প্রধাবিত হইলেন। শ্্রীরুষ্ণও অর্জুনকে সঙ্গে লইয়! বুকোদরের 
পশ্চাঁদনূুসরণ করিলেন তদর্শনে অশ্বতামা প্রাণভয়ে ধনুতে 
বুন্ধান্থ যোজনা করিলে অঞ্জুনও গাণ্ডীবে ব্রহ্মশিরের অবতারণ! 
_করিলেন। শ্রীক্ক্* তদদর্শনে গুরুপুত্রবধে নিষেধ করিয়া অশ্বখামার 
পাপের প্রায়শ্চিত্তম্বূপ শিরোমণি ছেদন করিয়া লইলেন। 

কুকবংশ ধ্বংস ও পাগুবগণের জয়লাভ হইল। পুভ্রশোকাতুরা 
গান্ধারী কষ্কেই এই দুর্ঘটনার মূল ভাবিয়া তাহাকে অভিশাপ 
দিলেন 4য়. এইনূপ আত্মবিচ্ছেদে তোমার যদ্ুকুলও নির্মল 
ভইবে.। তগচ্ছ.বণে হাস্য করিয়! জনার্দন কহিলেন, দেবি! 





চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় । ১৪৭ 


আপনার অভিশাপপ্রদানের পূর্ব হইতেই আমি জানি, আমার 
বংশ নির্মূল হইবে। এখন আপনি বিধিজিপি ম্মরণ করিয়া 
ধৈর্য্য অবলম্বন করুন্‌। 

অনম্তর যুধিষ্ঠির হস্তিনাঁপুরে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন । 
তখনও ভীদ্ম শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। যুধিঠির রাঁজধর্শ-শিক্ষার 
বাসনায় পিতীমহের নিকট উপস্থিত হইলে ভীন্মদেব যুধিঙ্িরাঁদিকে 
রাঁজধর্মের উপদেশ প্রদান করিলেন। 

তদনস্তর উত্তরাঁরণকাঁল সমাগত হইলে মাঁঘমাঁসে শুরুপক্ষে 
মহামতি ভীন্ম কৃষ্ণের ব্রহ্বমূপ্ঠ ধ্যান করিতে কর্সিতে ইহলোঁক 
ইইতে অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। যথাঁবিধি তাঁহীর পাঁরলৌকিক 
ক্রিয়া সমাহিত হইল। 

ঘুধিঠির রাজ্যলীভ করিলেন বটে, কিন্তু ভীন্মের শোকে এবং 
আত্মীয়স্বজনের বিনাঁশে তাহার হৃদয় একান্ত অবসন্ন হইয়া 
পড়িল; তিনি রাজ্যত্যাগ পূর্বক বনগমনে সমুষ্ঠত হইলেন। 
তন্দশনে শ্রীকৃষ্ণ কামগীত।| বর্ণন পুর্ধবক তাহার শোকাপনোদন 
ও সাস্ন! প্রদান করিলে, ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্ত হইয়া রাজ্য- 
শাসন করিতে লাগিলেন। 

এদিকে বান্দেব বিদায় লইয়া দির প্রত্যাবৃত্ত হইলে 
বসুদেৰ তাহার নিকট কুরুক্ষেত্রেকন সমরবৃত্তান্ত বর্ন করিতৈ 
বলিলেন। তাহার আদেশে কৃষ্ণ আন্মপূর্বিক সমস্ত বর্ণন 
করিলেন বটে, কিন্তু অভিমন্থ্যপত্ন গোপন করিয়া রাখিলেন। 
তৎকালে সুভদ্রা তথায় উপস্থিত ছিলেন) কৃষ্ণ গোপন করিলেন 
বটে, কিন্ত প্রকারাস্তরে তাহা প্রকাশ হইয়৷ পড়িল। তখন 
নুভদ্রা! ও বস্ুদেব উভয়েই মৃচ্ছিত হইয়া ধরাঁতলে নিপতিত হই- 
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লেন। তখন বাস্থদেব উভয়কে সান্বনা প্রদান পূর্বক প্রবোধ- 


দ্বারা শাস্ত করিলেন। 
এদিকে হস্তিনাপুরে ধর্মননন্দন যুধিষ্তির ব্যাসদেবের আদেশে 


অশ্বমেধজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ৷ সুতরাং জনার্দনকে আহত 
হইয়! পুনরায় হস্তিনাঁপুরে আগমন করিতে হইল। বলদেব, সুভদ্রা 
প্রচ্যুয়, চারুদেষ্খ, সাত্যকি প্রভৃতি সকলেই হন্তিনায় আগমন 
করিলেন। ভগবান্‌ ব্যাসদ্দেব কর্তৃক যজ্ঞের প্ররুত কাল স্থিরীকৃত 
হইল। চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যজ্ঞ সমারন্ধ হইল। যথা- 
বিধি ভৃরিদক্ষিণ যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইল। 

এদিকে হঠাৎ একদিন উত্তরার প্রসববেদন। উপস্থিত হইল। 
সহস! একটা পরমনুন্দর পুন্ররত্ব ভূমিষ্ঠ হইল। অন্তঃপুরমহিলারা 
আনন্দকোলাহলে পুরী কোলাহলময় করিয়া তুলিলেন। পরন্ধ 
অনতিবিলম্বেই সকলে দেখিলেন, পুত্রটী মৃতবং নিম্পন। তখন 
'আনন্দকোলাহলের পরিবর্তে রোদনধবনি সমুখিত হইল। 

তখন বন্ুদেব দ্রুতগতি অভিমন্ুনন্দনের জন্মগৃহে উপস্থিত 
হইলেন এবং মৃতবৎ শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়। লইলেন; অনন্তর 
চিকিৎসা প্রক্রিয়ানলে রুদ্ধ শ্বাসের পথ উন্মুক্ত করিয়৷ দিবামাত্র 
শিশুর নিশ্বাস বহিতে লাগিল, পুনজ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া রোদন 
করিয়া উঠিল। তখন বাঙ্ছদেব শিশুকে নানাবিধ রত্রপ্রদান ও 
আবীর্ববাদ করিয়া কহিলেন, এই বালক কুল পরিক্ষীণ হইবার 
সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে অতএব এই শিশু পরীক্ষৎ নামে ভূতলে 
প্রসিদ্ধ হইবে। 

শিশু এদিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল। 
অন্তপুরবানিনীগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শ্রীকৃমঃও 


পঞ্চ্রিংশ অধ্যায় । ১৪৯ 





পাগুবগণের নিকট বিদাস্ গ্রহণ পূর্বক অনুজীবিগণসহ বলদেবকে 
লইয়! দ্বারাবতীতে গ্রত্যাবৃত্ত হইলেন । 





পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। 


সং 


কৃষ্ণের অন্ত্যলীলা ও ষছুবংশের 
আ'নন্ত্যবর্ণন | 


ষুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে শ্রীপতি শ্রীকু্ণ দ্বারকাঁপুরীতে 
প্রত্যাবুত্ত হইয়া সুখে অবস্থিতি করিতে লাঁগিলেন। উত্তমবেশ- 
ভূষায় বিভূষিতা, নবযৌবনসম্পন্না, তড়িৎসম কাস্তিমতী স্ত্রীগণ সেই 
পুরীর সকল পথে কন্দুকক্রীড়া করিতেছে । মদমন্ত মাতঙ্গদল, 
সুসজ্জীভূত যোদ্ধাগণ ও কনকোঁজ্জল রথসমৃহ চতুর্দিকে বিরাজ 
করিতেছে । পুম্পিত বৃক্ষদকল উদ্ভান ও উপবনে খোঁভা পাই- 
তেছে। চতুর্দিকে ভূঙ্গ ও পক্ষিগণ স্ুম্বরে গান করিতেছে । 
এইরূপে উদ্যানশোভিত পুরীমধ্যে ৰোড়শসহত্র পত্বীর সহিত এক 
শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন । কখন বা প্রোৎফুল্ল-সুমুদ-কহুলার- 
পদ্মরেণু-স্ুব(সিত নিশ্মলসলিল1 তটিনীজলে অবগাহনপূর্দিক অলি- 
কুলকৃজন শ্রবণ করত যোধিৎ্গণে পরিবৃত হইয়া মহোদয় শ্রীকৃষ্ণ 
বিরাজ করিতেছেন । গন্ধর্রেরা মৃদঙ্গ, পণবাঁনক ও বীণাঁবাঁদন 
পূর্বক গান ঘ্বার। এবং সৃতমাগধবন্দিগণ স্তব দারা তুঠুহার উপা- 
সনা করিতেছে । এইরূপে নরনারীগণে পরিবৃত হইয়! শ্রীকৃষ্ণ 
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যক্গীগণসহ ঘক্ষরাজের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। রমষণীগণ বিভ্রমে 
স্থলিতবস্ত্র ও বিবৃতগাত্র হইয়া! শ্রস্ত-কবরী-বন্ধন উদ্ধত করত স্বীয় 
কাস্তকে অভিষেক পূর্বক আলিঙ্গনে জাতলজ্জায় বিরাজ করি- 
তেছে। শ্রীকৃষ্ণজ৪ মহ্ষীগণের স্তন হইতে উন্মোচিত অকৃ-কুন্কুম 
ঘবারা ক্রীড়া করত দৃঢ় আলিঙ্গনে কম্পিত কুস্তলবন্ধন হইয়! তাহা- 
দিগের গাত্রে জলমেক করত স্বয়ং তৎকর্তৃক সিচ্যমাঁন হইয়া 
করেণুপরিবৃত করিরাঁজের স্ঠায় বিরাজ করিতেছেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ 
গীতবাগ্যোপজীবী নটনর্তকীগণকে অলঙ্কারবস্থাদি প্রদান করিলেন 
এবং স্ত্রীগণও ম্বীয় অলঙ্কারবস্ত্াদি প্রদান করিল। এইরূপ গতি, 
আলাপ, সম্মিত কটাক্ষ ও আলিঙ্বনাদি ছারা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 
স্্রীগণের বুদ্ধি অপন্ৃত হইল। পরে মুকুন্দৈকভাবনাবতী স্ত্রীগণ 
সেই অরবিন্দাক্ষকে চিত্ব/ করত উন্মত্তের স্তাঁয় পরম্পর নানারপ 
কথাবার্তীয় ব্যাঁপৃত হইলেন । 

মহিষীগণ বলিলেন, অগ্ি সখি কুররি! এক্ষণে রাত্রিকালে 
শ্রীকৃষ্ণ ঘোরনিদ্রায় অভিভূত আছেন, আমরা নিদ্রাভঙ্গ করিতেছি 
মনে করিয়। তৃমি বিলাপ করিতেছ, তোমার নিদ্রা নাই, অথব 
শ্রীকষ্চের হান্ত ও উদার ঈক্ষণ দ্বারা আমাদিগের গ্তায় তোমারও 
চিত্তবুদ্ধি গাঁঢরূপে বিদ্ধ হইয়াছে । হে চক্রবাকী! তুমি রাত্রি- 
কালে স্বীয় বন্ধুকে না দেখিতে পাইয়াই দুঃখে নেত্রদ্বয় নিমীলিত 
কর না, কেবল করুণা করিয়া! রোদন মাত্র কর, অথব! '্মামাঁদিগের 
স্ঠায় অচ্যুতপদ্সেবিত মালা মন্তকে বহন করিবার নিমিত্তই 
রোদন করিয়া! থাক। হে সমুদ্র! তুমি এই রাত্রিতে নিয়ত 
নিদ্রালাভূকুরিতে ন। পারিয়া জাগ্রত হইয়াই রোদন করিতেছ, 
অথবা আমাদিগের ন্যায় মুকুন্দ কর্তৃক নষ্ট কুস্ুমাদি-লাঞছন হইয়া 
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সমদশা প্রাপ্তিপূর্বকই রোদন করিতেছ। হে চন্দ্র! তুমিকি 
কোন বলবান্‌ রোগে আক্রান্ত হইয়া নিজ কিরণদ্বারা এই ক্ষীণ 
অন্ধকারকে বিনষ্ট করিতে পারিতেছ না? অথবা আমরা 
তোমাকে আমাদিগের স্তায় মুকুন্দগদ্দিত বিস্থৃাত হইয়া স্তব্- 
বাক্যের স্তায় অবলোঁকন করিতেছি? হে মলয়ানিল! আমরা 
তোমার এমন কি অপ্রিক্বাচরণ করিয়াছি যে, তুমি গোবিন্দাপাঙ্গ- 
নির্ভিন্ন আমাদিগের হৃদয়ে স্মরবেদনা প্রদান করিতেছ ? হে মেঘ! 
তুমি যাঁদবেন্দ্রের সখা, এজন্য তুমি আমাদিগের স্তায় প্রেমবদ্ধ 
হইয়া তাহার শ্রীবংসচিহ্ন সর্ধদা ধ্যান করিতেছ, আর তাহার 
প্রসঙ্গ অনুধ্যান করত দুঃখে কাঁতির হইয়া আমাঁদিগের ন্যায় সরল- 
স্বদয়ে উৎকহচিত্তে বার বার বাম্পধারা মোচন করিতেছ। হে 
রমণীয়কণ্ঠ কোঁকিল! তুমি এই মৃতসঞ্জীবন বাক্যছারা শ্রীকৃষ্ণের 
ভাষা সদৃশ শব্ধ বিন্যাস করিতেছ, অতএব তোমার কি প্রিয়াচরণ 
করিব বল? হে উদারবুদ্ধি পর্বত ! তুমি যে চলিতেছ না কিংবা 
কিছু বলিতেছ না, বোধ হয়, তুমি কোন মহদভিপ্রায় চিন্তা করি- 
তেছ অথবা আমাদিগের ন্যায় বস্থুদেবনন্দনের পাদপন্ন্বয় হৃদয়ে 
ধারণ করিবার কামনা করিতেছ। হে সিন্ধুপত্বী নদীগণ ! 
তোমাদের গভীর প্রদেশ শু হইয়াছে, কমল শোভাশৃন্য হইয়াছে, 
তোমরা অতি কৃশ হইয়াছ, এই গ্রীক্সসময়ে প্রিয় সমুদ্র তোমা- 
দ্রিগের আনন্দবর্ধন করিতেছেন না, অহো! যেমন আমরা 
মধুপতির প্রণয়াবলোকন ন পাইয়াই শুফহৃদয় ও কৃশ হইয়াছি, 
তোমরাও তদ্রপ। হেহংস! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ, 
আইস, এই দুগ্ধ পান কর। হেঅঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বল। 
। তোমাকে আমরা দূত বলিয়! জানি, তিনি ভ সে আছেন? 
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আমাদিগের কথা কি কিছু বলিয়াছেন? আমাদিগের সুহ্বদভাব 
কিতিনি স্মরণ করিয়াছেন? একাকিনী শ্রীই তাহাকে ভজনা 
করেন, তদ্বতীত আলাপমাত্রকারী সেই অরতিপ্রদকে আমরা 
কিরূপে ভজনা করিব? আমরা স্বাোতৎপর | 

যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রিয়মাণ ঈদৃশ ভাব দ্বার! 
শ্রীরুষ্ণের মহিধীগণ বৈষ্ণবী গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি নাম- 
শ্রবণমাত্র সহসা স্ত্রীগণের মন হরণ করেন, সেই উকণীত শ্রীকৃষণকে 
যে মহিধীগণ সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাহাদ্িগের মন যে অপহৃত 
হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। ধাহারা ভ্ুভাবে প্সেবা দ্বারা প্রেম- 
সহকারে জগদ্গুরুর পরিচর্যা করেন, তাহাদিগের তপস্ত। আর 
কি বর্ণন করিব? সাধুগতি শ্রীরুষ্ণ এইরূপ বেদোদিত কর্ম্মসকল 
অনুষ্ঠান করত ধর্ম-কাম-মোক্ষের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন 

শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট ও শতাধিক ষোড়শ সহত্র মহিষী 'ছিলেন। 
রুক্মিণী প্রভৃতি স্ত্রীরতুভূত অষ্ট মহিবীগণও তীাহাদিগের পুভ্রগণের 
সহিত দ্বারাবতীতে বিরাজ করিতেছিলেন। তত্ভিন্ন কৃষ্ণের শতা- 
ধিক যৌড়শ সহস্র পত়ীর প্রত্যেকে সেই অমোথগতি শ্রীকৃষ্ণ দশ 
দশ পুত্র উৎপাদন করিরাছিলেন। সেই সমুদয় বীর্য্যবান্‌ উদার 
যশন্বী পুত্রগণের মধ্যে অষ্টাদশ জন যহাঁরথ ছিলেন। তাহার! 
যথাক্রমে প্রদ্যয়, অনিরুদ্ধ, দীর্তিমান্‌, ভানু, শান্ব, মধু$ বৃহতানস, 
ভানুবুন্দ, বৃক, অক্ুণ, পুক্ষর, বেদবাহু. শ্রুতদেব, স্থুনন্দন, চিত্রবহ্হি, 
বরূখ, কবি ও ন্যগ্রোধ নামে অভিহিত। মধুস্থদনের এই পুত্র- 
গণের মধ্যে রুক্সিশীস্ৃত প্রছ্যন্ন সর্বজ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্যগুণসম্পন্ন 
ছিলেন। রুল্মী রাঁজার কন্ধার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
তাহ! হইতে 'যুত-মত্তহস্তিবলাধ্িত অনিরুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন। 
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তিনি রুক্সীরাজার দৌহিত্র, কিন্ত তিনি সেই রুক্মীর পৌত্রীকে 
বিবাহ করিয়ার্ছিলেন। তীহা হইতে বজ উৎপন্ন হয়; মৌষল- 
যুদ্ধে কেবল তিনি মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। তীহা! হইতে প্রতিবাছ, 
প্রতিবাহু হইত স্ুবাহ, স্ুবাহু হইতে উপসেন এবং উপসেন হইতে 
ভদ্রসেন উত্পন্ন হন। এই যছ্ৃকুলে নিধন, অবহুপুত্র, অল্লাযু, অল্প- 
বীর্ধ্য বা অব্রন্ষণ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই । যছুবংশগ্রস্থত বিখ্যাতি- 
কন্মা পুরুষদিগের সংখ্যা কহিতে শতবৎসরেও কেহ সমর্থ হয় না। 
এইরূপ কিংবদন্তী আছে, যছুকুলের অসংখ্য বালকদ্দিগের অধ্যয়- 
নার্থ তিন কোটি একশত আগ্টীশীতি জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। 
অতএব অসংখ্যাত মহাত্মা যছুবংশীয়দিগের সংখ্যা করিতে কে 
সমর্থ হইবে? উগ্রসেন সর্বদা অযৃত লক্ষ পরিবারে পরিবৃত হইয়া 
থাঁকিতেন। যে সকল সুদারণ দৈত্য দেবাস্রযুদ্ধে নিহত হইয়া- 
ছিল, তাহারাই মন্ুষ্যমধ্যে বলবান্‌ প্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিল। তাহাদিগেরই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়' 
দেবগণ যছৃষ্ুলে অবতীর্ণ হন। তাহারা একাধিক শত কুলে 
বিভক্ত ছিলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃত্বে তাহাদিগের প্রমাণ 
স্বরূপ ছিলেন। সমুদ্রায় যাঁদবগণ তীহারই অন্বর্তী হইয়া! বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণার্পিতচেতা বুষ্গণ শয়ন, উপবেশন, 
গমন, আলাপ, শ্নানভোজনাদিবিষয়ে আপনাদিগকে গণনাই করিত 
না। যে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিকলাপরূপ তীর্থ যছুবংশে উৎপন্ন হইয়া 
পাঁদশৌচরূপ গঙ্গাতীর্ঘকে অন্লীক্কৃত করিয়াছে, তাহার শত্র মিত্র 
উভয়েই যে সাধপ্য লাভ করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? আর 
যে লক্ষ্মীর নিমিত্ত ত্রহ্মাদি দেবগণ যত্ব করিয়। থাকেন, সেই লক্ষ্মী 
যে তাহারই হইবেন, তাহাও আশ্চর্য নহে। ধাহার নাম শ্রবণে 


১৫৪ শ্রীকফ-চরিত। 





ও কীর্তনে অমঙ্গল নাশ পায়, যিনি সমস্ত খষিকুলে গোত্রধর্শ 
প্রবর্তিত করিয়াছেন, কালচক্রায়ুধ সেই শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীভার 
হরণ করা আশ্চর্য্য কার্য নহে। 


ঘট ত্রিংশ অধ্যায়। 


সস তু উজার 


মৌষল-কথার উপক্রম । 


শক$ বলদেৰ ও বাদবগণে পরিবৃত হইয়া কলহ উৎপাদন 
পূর্বক দৈত্যগণকে বধ করত পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন ; যে 
সকল পাওুবংশীয়েরা বারংবার ছুর্য্যোধনাদি কর্তৃক কপটদ্যুত, 
অবজ্ঞা ও কেশাকর্ষণাদি দ্বারা কুপিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে 
নিমিত্বমাত্র করিয়া পরম্পর সমবেত নানাবিধ নৃপগণকে বিনাশ 
করত ক্ষিতিভার হরণ করিলেন; স্বীয় বাহুবলে রক্ষিত যছুগণ 
দ্বারা নানা সময়ে নানা উপলক্ষে ভূভারভূত রাজসেনাগণকে 
নিরন্ত করিয়া! ফেলিলেন; কিন্ত তথাপি তাহার চিন্তার বিরাম 
নাই। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! লৌকিক 
প্রতীতিতে পৃথিবীর ভার দূর হইয়াছে বটে, কিন্ত শ্বরূপতঃ তাহা 
হয় নাই। যেহেতু, অবিষহা যাদবকুল অগ্ঠাপি বর্তমান রহিয়াছে। 
মদাশ্রিত ও নিত্য বিভবোচ্ছি'ত এই যছুকুলের পরিভব হওয়া 


ষটত্রিংশ অধ্যায়। ১৫৫ 





অন্ত হইতে কাচ সম্ভব নহে, অতএব তৃণগুচ্ছের অন্তরে অগ্রি- 
গ্রদানের ন্যায় যদুকুলের অন্তরে কলহবিধান করত শান্তিস্াপন 
পূর্বক স্বধাঘে প্রেরণ করিব। সত্যসন্কল্প ঈশ্বর বিতু শ্রীকৃষ্ণ 
এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া বিপ্রশীপচ্ছলে' স্বীয় কুলের সংহীর- 
বাসনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । 

উদারকীর্তি আপ্তকাম শ্রীরুষ্ণ যাঁবতীয় স্থনার বস্তর সন্গিবেশ- 
রূপ কলেবর ধারণ পৃর্্বক পৃথিবীতে ম্হ্গলকর বর্শের আচরণ 
করত দ্বারফাঁধামে রমণ করিয়া শেষে ভূভারহরণেচ্ছায় স্বীয় কুল- 
মংহারে কৃতসন্ল্প হইলেন। এমত সময়ে কর্মনিষ্পমদনার্থ আহত 
খধিগণ কাঁলমলাঁপহারক পুণ্যনিবহ মঙ্গলকন্ম্ম সম্পাদন পুর্ববক 
ভূভারহরণের কালম্বরূপ ষদুরাজগৃহস্থিত শ্রীরুষ্ং কর্তৃক অনুজ্ঞাত 
হুইয়! সমীপস্থ পিগারকতীর্৫ঘে গমন করিতে লাগিলেন । তন্মধো 
বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্‌, দূর্বাসা, ভূ, অঙ্গিরা, কশ্প, বামদেব, 
অত্রি, বশিষ্ঠ ও নারদ প্রভৃতি অনেকেই বিদ্যমান ছিলেন। মুনদিগণ 
গমন করিতেছেন, ইত্যবনরে যছুবংনীয় অবিনীত কুমারগণ ক্রীড়া 
করিতে করিতে তীহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাঁবে 
প্রণতি করিলেন। তাহার! জান্ববতীনন্দন শাখকে স্্রীবেশ পরিধান 
করাইয়া মুনিগণের সমক্ষে গমন পুর্ববক বলিলেন, হে অমোঘদর্শন 
বিপ্রগণ ! এই অন্তর্ধত্ী নীলনয়না ললনা আপনাঁদিগের নিকট 
জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছাবতী হুইয়াও সাক্ষাৎ প্রশ্নের লজ্জায় আবৃত- 
বদনা হইতেছেন; এই পুত্রকামা বনিতার প্রসবকাল উপস্থিত, 
অতএব ইনি কি প্রসব করিবেন বলুন। 

ঘাঁদরগণের এইরূপ প্রৰ্চনায় মুনিগণের হৃদয় দোষানলে 
গ্রজলিত হইয়া উঠিল? তাঁহারা রোকষায়িতলোচিনে নেত্রপাত্‌ 


১৫৬ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত। 





পূর্বক কহিলেন, রে মন্দভাগ্যগণ! ইনি তোমাদিগের কুলনাশক 
এক মুষল প্রসব করিবেন । 

এই কথা শ্রবণমাত্র যছুবালকগণের হৃদয় বিত্রস্ত হইয়া! উঠিল। 
তাহারা ব্যস্তসূমন্তভ'বে শান্ষের উদরদেশস্থ বস্ত্র মৌচন করিয়া 
দেখিলেন, তন্মধ্যে লৌহনির্শিত এক মুষল বিদ্যমান রহিয়াছে । 
তখন বিলাঁপসূহকাঁরে সকলে বলিতে লাগিলেন, হায়! আমরা 
কি মন্দভাগ্য ! আমরা কি কুকর্মেরই অনুষ্ঠান করিলাম! 
লোঁকে আমাদিগকে কি বলিবে? 

যাদবগণ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ব্যাঁকুলহৃদয়ে সেই 
মুষল লইয়া গৃছে গমন করিলেন। তৎপরে তাহারা মুষল-হন্তে 
রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সর্বজনসমক্ষে নরপতি উগ্রসেনের 
নিকট সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। অমোঘ ত্রহ্মশাপের বিষয় শ্রবণ 
করিয়া ও মুষল প্রত্যক্ষ করিয়া দ্বাত্বকাবাঁপী জনগণ ভয়বিস্ময়ে 
এককালীন অভিভূত হইল। তখন যদুরাজ উগ্রসেন সেই মৃষল 
চূর্ণ করিয়া তাহার অরশিষ্ট লৌহখণ্ড সহিত সেই পরমাঁগু সকল 
সাঁগরসলিলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ করিবামাত্র এক মৎস্ত 
আসিয়া লৌহ্খণ্ড গ্রাস করিল ও চূর্ণ সকল তরঙ্গ সহকারে 
তীরে সংলগ্ন হইয়া তাহাতে এরকাবৃক্ষের (শরতৃণ) উৎপত্তি 
হইল। কিয়ৎকাঁল পরে মত্স্তজীবী এক কৈবর্ত জাল দ্বারা মৎস্য 
ধরিতে গিয়া অন্ন মুৎস্তের সহিত সেই মৎস্তটা প্রাপ্ত হইল এবং 
তাহাকে খণ্ড করিবার সময় তাহার উদরমধ্যে সেই লৌহখণ্ড 
পাইয়া শরের অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া! রাখিল। কালরূপী ভগ- 
বান্‌ ঈশ্বর শ্রীকৃষণ। এই সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়াও সেই ব্রহ্ষশাঁপ 
*অন্যথ! করিতি ইচ্ছা না করিয়। তাহাতে অনুমোদন করিলেন। 





সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। 


রং 


প্রীকৃষ্ণকে স্বীয় ধামে গমনের জন্য ব্রহ্মাদি 
দেবগণের স্ব ও অনুরোধ । 


একদা পুভ্রগণ, দেবগণ ও প্রজাঁপতিগণের সহিত ব্রদ্ষা, ভূতগণ 
সহিত ভূতভব্যেশ ভব, মরুদ্গণ সহিত ভগবান্‌ ইন্দ্র, আদিত্য, 
বসু, অশ্বিনীকুমার, খভুগণ, অঙ্গিরা, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, গন্ধবর্ব, 
অগ্পর, নাঁগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহাক, খধিগণ, পিতৃগণ, বিগ্ভাঁধর, 
কিন্নর ইহারা সকলে কৃষ্ণদর্শনার্থ দ্বারকায় গমন করিলেন । ভগ- 
বান্‌ শ্রীকষ্ণ যে বিগ্রহ পরিগ্রহ দ্বারা নরলোকমনোরম হইয়! 
লোকে সর্বলোকপাপাঁপহ যশোবিস্তার করিতেছেন, ব্রশ্ধাদির 
তাহাই দর্শন করিবার ইচ্ছ'। ব্রহ্ষাদি দেবগণ মহাঁধদ্ধিতে সমৃদ্ধ 
ও বিভ্রাজমান ঘ্বারকা পুরীতে গিয়! অস্ভুত দর্শন করিতে লাগিলেন 
এবং স্বর্শোগ্ভানসম্তৃত মাল্যদ্বারা কষ্ণকে বিভূৃষিত করিয়া শৃন্খলবন্ধ 
বিচিন্তার্থ বাক্য ্বারা সেই জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। 

দেবগণ কহিলেন, হে নাথ! বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বাক্য 
দ্বারা আমরা তোমার পদারবিন্দে প্রণতি করি। যেহেতু, অন্তরে 
ভাববুক্ত ও কর্পাশবদ্ধ মুমুক্ষু খধিরাও তোমাকে হদয়ৈ চিন্তা 

১৪ 
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করিয়া থাকেন। হে অজিত ! তুমি মাঁয়াগুণে বর্তমান হইয়া ব্রিগুণ- 
মায়! দ্বারা এই ছুবিভাব্য মহদাদি প্রপঞ্চকে স্বীয় আত্মাতে নিহিত 
করিয়া হষ্টিস্থিতি-নাশ করিতেছ, অথচ তুমি সে সকল কর্খে লিপ্ত 
হও না। তুমি অব)বহিত স্বীয় স্থুখে সর্বদা অভিরত ও অনবন্। 
হে স্তবনীর়শ্রেষ্ট! তোমার যশোর!শি শ্রবণ প্রবৃদ্ধ শ্রদ্ধ। দ্বারা 
সাধুদ্দিগের যেরূপ চিত্তশুদ্ধি হয়, বিষ্ঠা, বেদাধ্যয়ন, দান ও তপ- 
হ্যা ক্রিয়া দ্বারাও সংসারিদিগের তদ্দপ হয় না। তোমার পাদ- 
পদ্ম আমাঁদিগের বিষয়বাসনানাঁশের ধুমকেতুন্বরূপ। মুন্গণ 
মুক্তির নিমিত্ত ধাহাকে আর্রহ্বদয়ে বহন করেন, ভক্তেয়া সমবি- 
ভূতির নিষিত্ত ধাহার অর্চনা করেন, জ্ঞানীগণ বৈকুষ্ঠপ্রাপ্থির 
অভিলাষে ত্রিকাল বাহার পুজা করেন, যাঁজিকেরা প্রহতপাণি 
হইয়া হবিঘ্ঁহণ পূর্বক ত্রয়ীনিক্কক্ত বিধি দ্বারা খাহাকে হজ্ঞাগ্রিতে 
ধ্যান করেন, যিনি মুক্তপুরুষ পরমভাঁগবতদিগেরও পৃজনীয়, 
সপরীর স্তাঁয় ম্পর্ধম|ন! ভগবতী লক্ষমীকেও অনাঁদর করিয়া যে 
ভূমি ভক্তার্পিত পর্য্যবিত বনমালা! গ্রহণ কর, সেই তোমার পাঁদ- 
পন আমাঁদিগের অশ্ডভনাঁশের ধৃমকেতুম্বরূপ হউকৃ। হে ভূমন্‌! 
'তোমাঁর যে পাঁদপদ্ম বলিরাঁজাকে বন্ধনের সময় ত্রিবিক্রমযুক্ত 
'কেতুম্বরূপ হইয়াছিল/ত্রপথগামিনী গঙ্গা যাহার পত্তাকান্বরূপ এবং 
ঘাহা অস্র ও দেবত্তাগণের ভয় ও অভয়জন্ক, যাহা সাধুদিগের 
শ্বর্গ ও 'অসাধুগণের অধোগমনের নিমিত্তভৃত, আমরা তোমার সেই 
পাঁদপল্ের সেবা করিতেছি $ সেই পাদপগ্সের গ্রাদে আমাদিগের 
পাঁপরাশি বিদূরিত হউক্‌। তুমি ক1লরপী প্ররুতি-পুরুষের অতীত 
পুরুযোতম 7 ক্রক্ষধদিত্তস্থ পর্য্যন্ত প্রাণিগণ রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দের সায় 
' তোমার বশতাগন্ন হইয়া যুদধাদি দ্বারা পরজ্পর পীড়িত হইতেছে। 
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অতএব তোমার পাদপদস্ন আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক । শানে 
তুমি অব্যক্ত জীব ও মহতেরও মিয়ন্তা বলিয়া অভিহিত । অতএব 
তুমিই এই জগতের উৎপত্তিস্থিতি-বিনাঁশের হেতু এবং অখিলের 
অপচয়ের কালচক্রম্বদপ) সুতরাং তুমিই উত্তমপুরুষ। হে হণী. 
কেশ! মায়া হইতে উৎপন্ন গুণবিকার দ্বারা উপনীত অর্থনকলে 
যুক্ত হইয়াও তুমি তাহাতে লিপ্ত নহ, স্থতরাং তুমিই স্থাবরজঙ্গমের 
অধীশ্বর; কিন্তু তোমা ভিন্ন অন্ত লোকে স্বয়ং বিবয়ে লিপ্ত 
হইয়া ভীত হয়। যোঁড়ণ সহস্র পরীগণ মন্দ মন্দ হান্ত, কটাক্ষ, 
হাঁবভাব, বিলাঁসবিভ্রম, সুরতমন্ত্রবিবয়ে প্রগল্ভতা ও নানাবিধ 
কামকলা! দ্বারাও তোমার অমৃতকথারপ আ্রোতোবাহিণী কীত্তি 
ও পাঁদীবনেজনজনিত সরি এই উভয় ত্রিতুবনের পাঁপনাশ 
করিতে সমর্থ। 

দেবগণ সহিত ব্রদ্ধা এইরূপে হরির স্তব করিয়া পরে অন্বর 
আশ্রয় পূর্বক গোবিন্বকে প্রণাম করত কহিলেন, হে অশেব!- 
অন্! হে প্রভো! পূর্বকালে আমর! ভূভারহরণার্থ তোষার 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে সনুদায়ই সুসম্পন্ন হই- 
যাছে। সত্যসন্ধ সাধুদিগের ধর্মসংস্থাপন এবং দিগদিগন্তরে 
সর্ঘলোৌকপাপনাশিনী কীর্তি বিস্তারিতরূপে সংস্থাপন করা হই- 
যাছে। হে বিভো! যছুবংশে অবতীর্ণ হইয়া অন্থত্তম রূপধারণ 
পূর্বক জগতের হিতার্থ বিক্রমস্থচক কর্ধুসকল সম্পন্ন করিয়াছ। 
হেঈশ! তোমার এই সকল লীলা.*সাধুপুরুষেরা কলিতে শ্রবণ ও 
কীর্তন করিয়া সহসা পাঁপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। হে পুকযৌত্তম ! 
ছে বিভো! ! যছুবংশে অবতীর্ঘণ হইয়া তোমার পঞ্চবিংশধিক শত 
বমর অতিবাহিত কর! হইয়াছে, এক্ষণে যদুকুলও 'বিপ্রশাপে 
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নষ্টপ্রায় হইয়াছে । অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে এক্ষণে স্বীয় 
পরমধামে আগমন কর এবং লোক ও লোকপালগণ সহ আমা- 
দিগকে কিস্কররূপে পালন কর। 

্রদ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাঁস্যবদনে কহিলেন, 
হে বিবুধেশ্বর ! তুমিযাহা| বলিলে, অমি পূর্বেই তাহা! অব- 
ধারিত করিয়াছি। আমি তোমাদের অভীগ্গিত সমস্ত কার্ধ্যই 
সম্পন্ন করিয়াছি, বস্থমতীর ভারও বিদূরিত হইয়াছে? বীর্ধ্য- 
শৌর্য্যসম্পন্ন, সম্পদগর্কিত, সর্ববলোকজয়েচ্ছু এই যাঁদবকুলকে 
আমি বেল! দ্বারা মহাসাগরের স্তায় সংরুদ্ধ করিয়া রাখি- 
কাছি। যদি আমি এই বলদৃপ্ত যদুকুলকে সংহার না করিয়া 
গমন করি, তাহা হইলে ইহারা! ব্যবহারসীমা লঙ্ঘন পূর্বক সমুদয় 
লোক বিনষ্ট করিয়া! ফেলিবে। এক্ষণে বিপ্রশাঁপ দ্বারা এই বংশ 
বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব এই কার্ধ্য শেষ করিয়া 
আমি অগ্রে তোমার ভবনে গমন ও সাক্ষাৎ করত নিজধামে 
প্রস্থান করিব। 

বয়স ব্রন্মা লোকনাথ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাকে 
প্রণতি পুরঃসর দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
এদিকে দ্বারকাপুরীতে এক মহোৎ্পাঁত উখিত হইল এবং তর্দ- 
শনে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যদুবৃদ্ধগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 
আর্ধ্যগণ! চারিদিকে এই সুম্হৎ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, 
আমাদিগের বংশে দুরত্যয় ব্রলশাঁপও আঁশুয় করিয়াছে। অত- 
এব যদ্দি কুলরক্ষা' করিতে ইচ্ছ! হয়, তবে আমাদিগের আর 
এখানে বসতি করা উপযুক্ত হয় না, অগ্যই মহৎপুণ্যজনক গ্রভাস- 
তীর্থে গমন করিব, আর অপেক্ষা করিব না। দক্ষশাপে যা 
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রোগগ্রস্ত টন্ত্র যে তীর্ঘে স্নান করিয়া পাপ ও রোগ হইতে মু্তি- 
লাভ করত সগ্ভ বলবুদ্ধি প্রাপ্ধ হইয়াছিলেন, আমরাও দেই 
তীর্থে অবগাহন পূর্বক পিতৃদেবতার তর্পণ করত ননাগুণবান্‌ 
শ্রেষ্ট ব্রাঙ্মণগণকে অন্ন ভোজন করাইব 7 সেই সকল সংপাত্রে 
শ্রদ্ধা পুর্র্বক ধনদাঁন করিয়! নৌকাদারা মহার্ণৰ উত্তরণের স্তায় 
মহৎ পাপরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইব। 

ভগবান্‌ কর্তৃক এইরূপ আরিষ্ট হইয়া যাঁদবগণ প্রভাসতীর্থে 
গমন করিবার নিমিত্ব রথসজ্জা করিতে আর্ত করিল। মহামতি 
উদ্ধব ইহা দর্শন করিয়া ও ভগবদছুক্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া, অবি- 
কন্ত দ্বারকাঁতে ঘোরতর উৎপাঁত সন্দর্শনে নির্জনে গমন পূর্বক 
জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও তদীয় পদছয় ধারণ করত বলি- 
লেন, হে দেব! হে দেবেশ! হে যোগেশ! হে পুন্যশ্রবণ- 
কীর্তন! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি এই যাঁদবন্ধুল সংহার 
পূর্বক মর্ভ্যলোক পরিত্যাগ করিবে। যে হেতু, তুমি সর্্থ 
হইয়া বিপ্রশাপের গ্রতিবিধাঁন করিতেছ না! হে কেশব! 
এইজন্য ক্ষণার্দও তোমার পাঁদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে আমার 
ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব আমাকে তোমার নিজধাঁমে আইয়া 
যাঁও। হেকৃষ্ণ! কর্ণের অমৃতন্বর্ূপ ও পরমমঙ্গজলজনক তোমার 
ক্রীড়াবিষয় আন্বাদন করিয়া লোকে অন্ত স্পৃহা পরিত্যাগ করে। 
তুমি আমাদিগের প্রিয়, আমরা তোমার ভক্ত, অতএব আমর! 
শয়ন, অশন, গমন, উপবেশন, স্নান, ক্রীড়া ও ভজনকালে কি 
প্রকারে তোমাকে তুলিয়া থাকিব? আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট- 
ভোজী দাস, অতএব আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়! কদাচ 
মূর্ত্যলোকে অবস্থিতি করিতে পারিব না। শ্রমশীল উর্ধরেতা 
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দিগম্থর সন্নযানিগণ শান্ত ও অমলচিত্ত হইয়া তোমার ব্রন্মাখ্যধাঁমে 
গমন করিয়া থাকেন। হে মহাযোগিন! আমরা ইহসংসারে 
কশ্ধমার্গে ভ্রমণ করিয়াও তোমার ভক্ত হইয়া তোমার চরিত্র- 
বর্ণন দ্বারা ছুস্তর পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইব। আমরা তোমার 
গতি, হান্ত, দর্শন ও ক্রীড়া প্রভৃতি নৃলোকবিড়প্বিত ক্রিয়ামকল 
ও অমৃতায়মান বাঁক্যসকল স্মরণ এবং কীর্ভন করিতেছি । দয়াময়! 
আমার প্রতি দয়! প্রদর্শন কর। 


অষ্টত্রিংশ অধ্যায়। 


শী 





শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধবের নিকট আত্মজ্ঞান- 
দিদ্ধিবিষয়ক তত্তবর্ণন | 


দেবকীন্ুত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ টদ্ধব কর্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপিত 
হইয়া একান্তপ্রিয় সেই উদ্ধবকে বলিলেন, হে মহাভাগ ! তুমি 
যাহা অনুমাঁন করিয়াহ, তাহা সত্য, আমি তাহাই সম্পন্ন করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছি। ব্রহ্মা, শিব ও লোকপাল সকল আমার 
স্বর্গ(ভিগমন ইচ্ছা করিতেছেন। পৃথিবীতে আমি অশেষ প্রকার 
দেবকার্যয নিষ্পন্ন করিয়াছি, যাহাঁর জন্য ব্রহ্ম! কর্তৃক প্রার্থিত 
হইয়া আুংশে অবতীর্ণ হইয়াছিল[ম, সে কাঁ্ধ্য সম্যক সম্পাদিত 
হইয়াছে । আর সপ্ত দিবসের গর আমার এই যছুকুল 'পরম্পর 
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বিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মশীপরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইরা ভম্মীভূত হইবে 
এবং সমুদ্র ইহাঁদিগের পুরী প্রাবিত করিবে। হে সাধো! যখন 
আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিব, তখন ইহার আর মঙ্গল হইবে 
না এবং তখন অচিরাঁৎ কলি ইহাকে পরাজয় করিবে। অতএব 
হে সাঁধো! আমি এই মর্ত্যলোঁক পরিতাগ করিলে তুমি আর 
খানে অবস্থিতি করিও না। কলিযুগের লোকেরা অত্যন্ত 
অভদ্ররুচি হইবে। তংকালে তুণি স্বজনবন্ধু প্রভৃতির উপর 
ন্নেহশূন্ত হইা সমুদা পরিত্যাগ পূর্বক সম্যক্প্রকারে আমাঁতে 
মনোনিবেশ করিরা পৃথিবী বিচরণ করিবে । মন-বাক্য-চক্ষু- 
শ্ববণাঁদি দ্বারা এই জগতের যাহা কিছু গ্রহণ করা যাঁয়, সমুদাঁয়ই 
মনোময় ও মার়ারপে গ্রহণ করিয়! নশ্বর জ্ঞান করিও । সমাহিত- 
চিত্ত ও যতেন্দ্রিয় হইয়া এই জগৎকে আয্মাতে অর্পিত দেখিবে 
এবং সেই আত্মীকে আমাতে বিস্তৃত দর্শন করিবে। আত্মানু- 
ভে সন্তষ্ট হইলে আর কোন প্রকাঁর বিদ্বে পতিত হইতে হয় না। 
এই বিশ্বকে মদীত্বকর্ধপে দর্শন করিলে পুনর্বার আর বিপদাপন্ন 
হইবার আশঙ্কা থাকে না। 

মহাভাঁগবত উদ্ধব ভগবান্‌ কর্তৃক এইরূপ আদিই হইয়া 
উাহাকে প্রণাম পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যোৌগেশ! হে 
যোগাত্মন্! হে যোগসম্ভব! তুমি যাহা বলিলে, শুনিলাম, 
কিন্তু যাহার! অভভ্ত, জুতরাং বিষয়াঁসক্ত, তাহাদিগের পক্ষে 
শ্রর্ূপ কামনাত্যাগ দুষ্ষর বলিয়া অন্মীন হয়। আমিও মুঢমতি 
তোঁমাঁর মাঁয়াবিরচিত পুক্রপৌন্র/দিসহিত এই আজ্মাতে অহংম- 
নাভিমানে আসক্ত হইয়া! রহিয়াছি; স্তরাং তুমি যেরূপ সাধনার 
কথা বলিলে, তাহা আমার স্থায় হীন্জনের সাধ্যাতীত। যেরূপে 
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আমর! সহজে সাধনা! করিতে পারি, তদন্ুরূপ উপদেশ প্রদান 
কর। 

শ্রীকষ্ণ কহিলেন, উদ্ধব ! আমাকে আশ্রব় না করিলে কোন 
সাধনাতেই কোনরূপ সফলের আশা নাই। মদাশ্রিত ব্যক্তি 
আমা কর্তৃক কথিত বৈষ্কবধর্মে প্রমাদশূন্ঠ হইয়া অবিরোধীরূপে 
কামনা পরিত্যাগ পূর্বক বর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে। বিষয়- 
ধ্যান করিতে করিতে প্রসুপ্ত ব্যক্তির শ্বপ্ধে মনোরথমাত্র বিষয়- 
দর্শন যেমন নাঁনারপ প্রযুক্ত বিশাল, তদ্রুপ বাহিরে ইন্দিয় দ্বারা 
যে নানাৰিধ জ্ঞান, তাহাঁও বিফল। অতএব মদধীন ব্যক্তি 
কাঁম্যকর্ম সর্ববথ| পরিত্যাগ পূর্বক নিত্যনৈমিত্তিক কর্খাহুষ্ঠান 
করিবে, পরে আত্মতত্ববিচারে সম্যক্‌ প্রবৃত্ত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক 
কর্মবিধিতেও আর আদর করিবে না। সর্বদা অহিংসাদির অনুষ্ঠান 
করিবে এবং যথাশক্তি নিয়ম অর্থাৎ শৌচাদি কর্ম করিবে। এত- 
দ্যতীত যে গুরু শমতাগুণসম্পন্ন ও আমার তত্ব জ্ঞাত, তীহাঁর উপা- 
সন করা সর্বথা কর্তব্য। শিষ্য অভিমাঁনশূন্য, নিরহষ্কৃত, অনলস, 
মমতারহিত, সৌহ্বপ্থবিশিষ্ট, অর্থজিজ্ঞানু, অস্থশূন্ ও ব্যর্থালাপ- 
রহিত হইবে। জায়, অপত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধনজনাদি সমুদয় বিষয়ে 
উদাসীন হইয়া আপনার বস্তর গ্ভাঁয় সকল পদার্কে সমভাবে 
দ্রশন করিবে। যেমন দাহক ও প্রকাঁশক দরুণ বহ্ছি দাহ পদার্থ 
হইতে ভিন্ন হয়, তাহার গ্তায় দৃষ্ঠপদার্থ স্থলনুক্ম দেহ হইতে দ্রষ্ট 
স্বয়ংপ্রকাঁশ আত্মাঁও ভিন্ন। যেমন অগ্নি কাষ্ঠাদি দাহ্পদার্থের 
অন্তরপ্রবিষ্ট হইয়া নিরোধ, উৎপত্তি, অনুত্ব, বৃহত্ব, নাঁনাত্বা্ি 
দাহ গুণ ধারণ করে, তদ্রূপ পরমাত্মা দেহে প্রবিষ্ট হইয়! তদগুণে 
গুণবান্‌ হন। ঈশ্বরের মায়া গুণে বিরচিত এই যে স্ৃলকন্ম দেহ, 
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তন্লিবন্ধনই জীবের সংসার আর চিদাত্মা-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই 
তাহার উচ্ছেদের কারণ। অতএব বিচারদ্বারা কার্ধ্কাঁরণ- 
সংঘাতস্থিত একমাত্র আত্মাকে জানিয়া স্থুলকথক্ষক্রমে দেহাঁদিতে 
বস্তবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। 

বাস্থদেব মহামতি উদ্ধবের নিকট এইরূপ তত্বোপদেশ প্রদান 
করিয়! ক্ষণকাঁলমাত্র মৌনভাবে অবস্থানপূর্ধ্বক পুনরায় বলিলেন, 
সখে উদ্ধব ! তোমার নিকট আরও সংক্ষেপতঃ কয়েকটা উপদেশ 
বলিতেছি, অবধান কর। ' 

শ্রী কহিলেন, মহাঁভীগ ৷ পূঁথিবী, বায়ু, আকাশ, 
জল, অগ্নি, চন্ত্র, হুর্যা, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, 
ইন্তী, ভ্রমর, হরিণ, মংস্ত, পিঙ্গলা, কুরর, বালক, কুমারী, শর- 
নির্মাতা, সর্প, উর্ণনাভ ও শোভন কীট, এই চতুর্রিংশতিকে গুরু- 
্বরূপ জ্ঞান ও আশ্রয় করিয়া উহাদিগের বৃত্তি শিক্ষা করিবে। 
ধীরব্যক্তি টৈববশান্ুগত ভূত কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও তাহা 
জানিয়া শুনিয়া কখন আশ্রিত সম্মার্গ হইতে বিচলিত হইবে নাঁ। 
পৃথিবী হইতে এইরূপ অচলরুঠ শিক্ষা করিতে হয়। পরোপ- 
কারার্থ চেষ্টা ও পরার্থে নির্জনে বাস করা সাধুব্ক্তির কর্তব্য; 
পৃথিবীর অংশ পর্বত ও বৃক্ষের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিতে 
হয়। প্রাণবায়ু যেমন ইন্ত্রিয্বিষয়কে অপেক্ষা ন| করিয়াই কেবল 
আহারমাত্রে জীবিত থাকে, তদ্রুপ ইন্দ্িয়প্রিয় বিষয় পবিত্যাগ 
পূর্ববক প্রাণবৃতিতে সন্তষ্ট থাকিবে; যাহাতে জ্ঞাননাঁশ নাঁ হয়, 
মন ও বুদ্ধি বিকীর্ণ হইয়া না পড়ে, এরূপ আহার করিবে। 
ধোগীব্যক্তি নানাধর্্ববিশিষ্ট বিবয়ের মধ্যে সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট 
হইয়াও গুণদোষ বিবেচন! পূর্বক বায়ুর স্তায় তাহাতে” অনাসক্ত 
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হইবে। আত্মদৃক যৌগী ইহলোকে পার্থিব দেহে প্রবেশ পূর্বক 
তদ্‌গুন আশ্রয় করিয়াও যেমন বায়ু গন্ধের সহিত যুক্ত হয় না, 
তদ্রপ সদগ্তণযুক্ত হইবে না। ব্রঙ্গাত্মভাব দারা স্থাবরজঙ্গমের 
অভ্যন্তরগত হইয়া আকাশের নায় ব্যাপক আত্মার অব্যবচ্ছেগ্তত্থ 
ভাবনা করিবে। আকাশ যেমন বাঁযু দ্বার| বিচালিত মেঘাঁদি 
পদার্থের সহিত সংশ্গই হয না, তদ্রপ পুরন তে্স, অপ. ও অন্নময় 
ভাবের সহিত সংহ্থই হইবে না। জল বেন স্বভাবতঃ স্বচ্ছ; 
স্বভাবত£্গিগ্, মধুব ও তীর্থস্থান, তদ্রপ হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও 
কীর্তন দ্বারা জগং পবিত্র করিবে। তেজন্বী,তপস্যাপ্রদীর্ত, 
অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ হইয়া অগ্রির ন্যায় সর্ববভক্ষ হইয়াঁও পাপমলে 
লিপ্ত হইবে না। যেমন কাঁলেতে চন্দ্রের কলাসকলের হ্বাসবৃদ্ধি 
হয়, স্বরূপতঃ তাহা চক্রের নহে, তদ্রুপ স্থপতি অবধি মরণ পর্য্যন্ত 
ভাববিকর সকল দেহেরই জানিবে, আত্মার নহে। যেমন 
স্ব্ূপতঃ অগ্নির উৎপত্তি-বিনাঁশ নাই, উৎপন্তি-বিনাশ কেবল 
শিখার মাত্র, তদ্রপ বলবং বেগবান্‌ কাল দ্বারা নিত্য উৎপত্তি- 
বিনাশ ভূতেরই জানিবে, আম্মার নহে। যেমন তূর্য রশ্মি দ্বার! 
জল আকর্ষণ করত পুনর্ধার যথাকালে তাহা প্রদান করেন, 
তদ্রপ ইন্দ্রির দ্বার! বিষয় গ্রহণ করত যথাঁকালে তাহা অর্থিগণতে 
প্রদান করিবে অধচ স্বয়ং তাঁহার লাঁভালাভে আপক্ত হইবে না। 
যেমন একমাত্র সর্ধ্য জলপাত্ররূপ উপাধিভেদে ভিন্নরূপে গ্রতীত হন, 
তদ্্রপ স্বস্বরূপাবস্থিত আম্মা স্বরূপত; অভিন্ন হইলেও স্থুলবুদ্ধি লোক 
উপস্থিত আম্মাকে ভিন্নভাবে উপঙ্গন্ধি করে। কোথাও কাহারও 
সহিত অতিশয় গ্রীতি বা অত্যাসক্তি করিবে না; যদি কেহ করেন, 
তবে তিনি দীনবুদ্ধি কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিয়া থাকেন, 


অকটত্রিংশ অধ্যায় । ১৬৭ 





কোন সময়ে শ্বকটা কপোত অবণ্যমধ্যে বৃক্ষোপরি নীড় 
নির্মাণ করিয়া স্বীয় ভা্যা কপোতীর সহিত কিয়ৎকাঁল বাঁস 
করিয়াছিল। স্ষেহবদ্ব-হবদয় সেই কপোঁতদ্বয় পরম্পর অত্যন্ত 
গ্রীতিবশতঃ দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে, অঙ্গে অঙ্গে, বুদ্ধিতে বুৰ্ধিতে সর্বদা 
বন্ধন করিয়া থাকিত। তাহারা নিঃশঙ্ক হইয়া মিথুনীভাঁবে শয়ন, 
অন, গমন,উপবেশন, কথোপকথন ও ক্রীড়াদিবিবয়ে একশরীরের 
ম্যায় বনমধ্যে বিচরণ করিত। সেই কপোতী পতি কর্তৃক অন্ু- 
কম্পিত ও তৃপ্ৃচিত্তা হইয়া যখন যাহা বাঞ্চা করিত, অছিতে- 
ক্রিয় কপোত কষ্টম্বীকাঁর করিম্বাও তৎক্ষণাৎ তাহা আনয়ন 
করিয়া দিত। অনন্তর কপোতী ধখাকালে গর্ভধারণ করিল এবং 
স্বীয় পতির সমক্ষে নীড়মধ্যে কয়েকটা অও প্রসব করিল। 
দুর্ব্িভাব্য ঈশ্বরশক্তিপ্রভাবে যথাকাঁলে সেই সকল অও হইতে 
সর্ধবাবয়বসম্পন্ন কোমলাঙ্গ শাঁবক উৎপন্ন হইল। তখন পুত্রবৎ- 
সপ কপোতদম্পতী গ্রীত্নে তাহাদিগের লালনপালন করিতে 
লাগিল। শাঁবকগণের চিচিকুঁচি শব্ধ শুবণে কপোতীদম্পতী 
জাঁপনাদিগকে কৃতার্থন্নন্য বোধ করিতে লাগিল। 

একদা শাবকদিগের আহারান্বেষণার্থ কপোত-কপোতী বন- 
মধ্যে প্রস্থান করিলে এক ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে 
সৈই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শাবকগুলিকে দেখিয়। 
জাঁলবিস্তাঁর পূর্বক তাহাদিগকে তন্মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। 
এদিকে কপোত-কপোতী ভক্ষ্যদ্রব্য মুখে গ্রহণ করত শীড়সমীপে 
এাসিয়া দেখিল, শাবকগুলি জালবদ্ধ হইয়া রোদন করিতৈছে 
স্তখন কপোতী: ন্নেহার্্-হৃদয়ে দুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে 
স্তাহাদিগের নিকটে গিয়! উপস্থিত হইল এবং শী মায়ায় দু 
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হইয়া আপনিও সেই জালে গিয়া বন্ধ হইন্ন। তখন কপোত 
আম্মশরীর হইতেও অধিক প্রিয়তর সন্তানগণকে ও আত্মসদৃশী 
ভার্ধ্যাকে জালে বন্ধ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখে কাতর হইরা বিলাপ 
করিতে লাগিল, হায়! আমি অতি অরুতপুণ্য ও দুর্বঘদ্ধি, হায়! 
আমার ছুর্গতি দেখ। গৃহস্থাশ্রমে তৃপ্ত ও কৃতার্থ না হইতে 
হইতেই ধর্্ার্থসাধন গৃহাশ্রম বিনষ্ট হইল। পতিদেবতা, অনুরূপা 
ও অনুকূলা৷ আমার ভাষ্য আমাকে শৃন্যগৃহে পরিত্যাগ করিয়া 
কোথায় গমন করিতেছে! আমি এই শৃন্যগৃহে ভার্ধ্যাপুত্রবিহীন 
ভুইয়া দীনভাবে কির্ূপে এবং কি নিমিত্তই বা বাস করিব? 
ঈদৃশ দুঃখে নিমগ্ন হইয়া কি প্রকারেই বা জীবিত থাকিব? 

কফুপোত এইরূপে ৰহুবিলাপের পর পুত্রগণকে ও ভাঁধ্যাকে 
জালাবৃত, মৃত্যুগ্রস্ত ও নিশ্চেই দেখিয়া মোহে জ্ঞানশুন্য হইয় 
আপনিও গিয়া সেই জালে পতিত হইল। পরে ক্ুর ব্যাধ সেই 
গৃহমেবী কপোত-কপোতী ও তাহাঁদিগের সন্তানগণকে লাভ 
রুরিয়! জালে আচ্ছন্ন করত অভীষ্সিদ্ধ হইয়! গৃহে গমন করিল। যে 
র্যক্তি এইরূপ কুটুম্বী, অশান্তন্বদয় ও গৃহমেধী হইয়া অত্যন্ত 
আসক্তি বশতঃ কুটুন্ম পোঁধণ করে, মে এই পূর্বোক্ত কপোঁতের 
যায় সম্তাপ ভোগ করে। মুক্তিনাধনের বিবৃত দ্বারস্বূপ মনুষ্য- 
জন্স প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি এই কপোতের ন্কায় গৃহামে 
অত্যন্ত আমক্ত হয়, শাস্ত্রে তাহাকে আরূচচ্যুত বলিয়! নির্দেশ 
করা হইঘ্রাছে। 

স্বর্গ ও নরক উত্তয়স্থানেই গ্রাণিদিগের ইন্্রিয়জনিত নুখ- 
ছুঃখ সমান; অতএব বুদ্ধিমাঁন্‌ ব্যক্তি সে সুথও ইচ্ছা করিবেন 
মা। গািত্রবয মিষ্ট হউক বা বিরম হউক, অধিক হউক 
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বা অল্পই হউক, যদৃচ্ছাত্রমে উপস্থিত ইইলেই উদাসীন হইয়া 
অজগরের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিবে। নিরাহার ও নিশ্চেষ্ 
হইলেও বহুদিবন শয়ন করিয়! থাকিবে, তথাপি যদি যদৃচ্ছক্রমে 
আহাদীয় দ্রব্য আসিয়! উপস্থিত ন! হয়, তবে অজগরের স্ায় টৈব- 
গতিবিবেচনায় ধৈর্য্যবান্‌ হইবে । ইন্দট্িয়বল, মনোবল ও শ্ররীর- 
বল প্রাপ্তি পূর্বক অকর্মমকারী শরীর লইয়! নিদ্রাশৃন্ত হইয়া অজ- 
গরবৎ শয়ন করিয়া থাঁকিবে এবং ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব পাঁইয়াও কোঁন 
চেষ্টা করিবে না। যেমন সমুদ্র বর্ধাকালে নদীসংযোগে প্রবুদ্ধ 
বা গ্রীষ্মকালে তদভাবে শুফ হয় না, তদ্রপ সমৃদ্ধকাঁম ব! হীন- 
কাম হইলেও নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি সমৃদ্ধ বা হীন হন 
না। অজিজেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপ স্ত্রীলোক দর্শন করিয়া 
এবং তন্ভাবে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের অগ্রিতে পতনের ন্যায় অন্ধতমে!- 
মধ্যে পতিত হয়। মূর্থ ব্যক্তি মায়ারচিত স্ত্রী, হিরণ্যাভরণ ও 
বন্ত্রাদি বিষয়ে উপভোগবুদ্ধিতে প্রলোভিত হইয়া বুদ্ধিত্রংশ বশতঃ 
পতঙ্গের স্বাঁয় বিনষ্ট হয়। যাঁবংকাল দেহ বর্তমান থাকিবে, 
তাবৎ তৎ্কার্যের নিমিত্তে অল্প অন্ন গ্রাস গ্রহণ করিবে, কোন 
গৃহস্থের হিংসা না করিয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক কাঁধ্য- 
সাধন করিবে। যেমন ভ্রমর নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, 
তন্রপ কুশল ব্যক্তি অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতেই সার গ্রহণ 
করিবে। ভিক্ষালন্ধ অন্নাদি পরাইু বা পরদিবসের জন্য সঞ্চয় 
করিবে না । আগামী দিনের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিতে নাই, 
কেবল মক্ষিকার স্থাঁয় শ্বীয় আহার সংগ্রহ করিবে। দারুময়ী 
যুবতীকেও পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না, যদি স্পর্শ করে তবে 
করিণীর সহ সঙ্গত করীর স্তায় গর্তে পড়িয়া ন হইবে। প্রাজ- 
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বাক্তি আপনার মৃত্যুস্বরূপ স্্রীতে ফদাচ আসক্ত হইবে না, যদি 
আসক্ত হয়, তবে যেমন গঞ্বর্তৃক অন্ত গজ বিনষ্ট হয়, তদ্রুপ 
বলবান্‌ কর্তৃক হত হুইবে। যেমন মক্ষিকারা মধু সঞ্চয় করে, 
কিন্তু অন্ত লোকে আসিয়! তাহা গ্রহণ করে, তন্রুপ যে লুষ্ধ )ক্তি 
অতি দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে অথচ দান বা ভোগ না করে, তাহার 
নঞ্চিত ধন অন্থলোকে আসিয়া ভোগ করে। গৃহছমেধী ও স্বীয় 
কল্যাগেচ্ছু গৃহীদিগের ছুঃখোপার্জিত্ত বিত্ত মধুমক্ষিকার স্তায় 
সাধক বাক্তি অগ্রে ভোজন করিবে। সাঁধক বনচর হইয়া কখন 
মার গ্রাম্য গীত অবণ্‌ করিবে না, লু্ধকের গীত অবণে মোহিত 
9 বদ্ধ হরিণের নিকট হইতে তছুপদেশ শিক্ষা করিবে। হরিণী- 
সতত খবাশূঙ্গ বারাহ্গনাগণের গ্রাম্য নৃত্যগীতবাগ্ঠাদি শ্রবণ করত্ত 
তাহাদের ক্রীভাক়্ বিমুগ্ধ হইয়। বশীতৃত হইয়াছিলেন। অস্ব্ধি 
লোকেরা অতিশয় প্রমাথিনী রন! দ্বারা রসবিবয়ে বিমুগ্ধ হইবে 
: বদি মুগ্ধ হয়, তবে বড়িশবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত 
হইবে। শিরাহার মনীষিগণ সহসা! রসনা ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয়কেই 
জগ করিতে পারেন, যেহেতু, নিরাহার ব্যক্তির রসনাই পরিবর্ধিত 
ভহীতে থাকে, কিন্তু পুরুব যতদিন রসনা! জয় না করিয়া অন্য সকল 
ইন্দিয়কেই জয় করে, ততদ্দিনও সে ব্যক্তি জিতেক্দিয় হইতে পারে 
না, পরে রসনা জিত হইলে সকল ইন্দ্রিরই পরাজিত হয়। 
পূর্বকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্টা বাস 
করিত। একদা সেই স্বৈরিণী কোন পথিক কান্তকে স্বীয় রতিগৃহে 
লইয়া যাইবার নিমিত্ত উত্তম বেশভূযা ধারণ পূর্বক সায়ংকালে 
পুরদ্ধারর বাহিরে দণ্ডায়মান রহিল। দ্বৈরিণী পথিমধ্যে যাহাকেই 
আগমন করিতে দেখেঞ্মীনে মনে চিত্ত! করে, এই ব্যক্তিই আমার 
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গৃহে আসিবে ও আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবে। কিন্ত 
কেহই তাহার গৃহে আগমন করিল না। তথাপি. বারাঙ্গনা 
আশায় মুগ্ধ হইয়! ভাবিতে লাগিল, অবশ্ত ফোন ধনবান্‌ ব্যক্তি 
আসিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ, করিবে। রর 

পিঙ্গল। এইরূপ চিন্তানিমগ্রা হইয়া পুরদ্বারে দণ্ডায়মান আছে, 
দেখিতে দেখিতে রাত্রি সার্দ দ্বিগ্রহর অতীত হইল। তখন 
তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইল। সে আপনা আপনি 
বলিতে লাগিল, অহো! আমি কি বিবেকশূন্ঠ,। আমার মোহ 
কি ভয়ঙ্কর, আমি কি অজিতাত্মা ! যেহেতু, আমি মূর্ের ন্যায় 
অতি তুচ্ছ উপপতির নিকট হইতে কাম্যবিষয় কামনা করিতেছি। 
অহো।! যিনি অন্তরে রমণ করিলে সর্বকামন! সিদ্ধ হয়, আমি 
সেই নিত্য সৎপদার্থের উপাসনা ত্যাগ করিয়! অজ্ঞের ন্যায় অকা- 
মা হুঃখভয়শোকদাঁয়ক তুচ্ছ পুরুষকে ভজন করিতেছিলাম। 
হাঁয়, এতদিন আমি অতি বিগহিত করর্ধ্য বৃত্তি দ্বার! বৃথা আত্মাকে 
পরিতপ্ত করিয়াছি। যেহেতু, আমি ক্রীতের স্তায় হইয়া লম্পট 
অর্থলুন্ধ ও অন্ুশোচ্য পুরুষ হইতে রতি ও বিত্তপ্রাপ্তির ইচ্ছা 
করিতেছিলাম। বংশশঙ্কু সদৃশ অস্থিনির্মিত, ত্বকরোমণখাদি 
ছার আবৃত, ক্লেদক্ষরিত নবদ্ধারবি শিষ্ট, বিষ্টামৃত্রপরিপূর্ণ হেয় কাত্ত- 
দেহকে আমা ভিন্ন আর কে আদর করিয়া থাকে ? যেহেতু, আমি 
আত্ম প্রদ অচ্যুতকে ত্যাগ করিয়া! অন্ের নিকটে কাঁমভোগ ইচ্ছা 
করিয়াছি, সেইজন্য এই নগরমধ্যে আমি কেবল একাই মুচবুদ্ধি। 
যাহা হউক, শরীরিদিগের আআঁরূপ প্রিয়তম সুহ্বৎ শ্রীকৃফ্ণের 
নিকটে আত্মাকে বিক্রয় করিয়। আমি লক্ষ্মীর ন্যায় তাহারু সহিত 
রমণ করিব। কাম্যবিষয়মকল, কামদাতা লোক এবং কাঁলকলিত 
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দেবতা এ সমস্তই অনিত্য, অতএব ইহারা কামিনীগণের কিঞ্ি- 
ম্মাত্র প্রিপ্নকার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারে না। নিশ্চর বোধ হই- 
তেছে, আমার কোন অলঙক্ষিত কশ্ম দ্বারা ভগবান বিষুত আমার 
প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন । কেন না, আমার এই নুখাবহ বৈরাগ্য 
আসিয়া সমূপস্থিত হইর়াছে। যদি আমি মন্দভাগ্য হইতাম, তাহা 
হইলে যে বৈরাগ্যবশতঃ পুরুষ-সকল গৃহাপত্যাঁদি পরিত্যাগ করিয়া 
পরম শাস্তি আশ্রন্ন কবেন, সেই স্থখকারণ বৈরাগ্য আমার কখনই 
আপিয়া উপস্থিত হইত ন1। শ্রীরষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত এই নির্বেদরূপ 
উপকার আমি মস্তকে গ্রহণ করত গ্রাম্যক্রিয়া-সঙ্গত এই ছুরাশা 
পরিত্যাগ পূর্বক আমি সেই অধীশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। আমি 
যথালাভে জীবিক। নির্বাহ করত শ্রদ্ধা পূর্বক সন্তষ্ট চিত্তে 
সেই জগতরমণ পরমাত্মার সহিত বিহার করিব। সংসারগর্তে 
পতিত, বিষ়মোহে অন্ধ এবং কাঁলসর্পদষ্ট আম্মাকে উদ্ধার 
করিতে তিনি ভিন্ন কে আর সমর্থ হইবে? যখন এই 
জগৎ কালসর্পগ্রস্তরূপে দৃষ্ট হইবে, তখন অপ্রমত্ত হইয়া নিখিল 
ভোগ হইতে বিরক্ত হইবে এবং আত্মার দ্বারাই আত্মাকে রক্ষা 
করিবে। 
 . পিঙ্গলা বেশ্যা এইরূপে বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্বক কান্ততৃষ্ণা- 
জনিত দুরাঁশাচ্ছেদন করত উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শয্যায় 
গিয়া উপবেশন করিল। আশাই দুঃখের কারণ, নৈরাশ্যই 
পরম ্ুথ, কেন না, পিঙ্গল। বেশ্যা কাস্তের আশা বিসং্জন পূর্বক 
নৈরাশ্য লাভ করত স্থখে নিত্রিত হইল। 

মান্ররগণের যে যে বস্ত অতিশয় প্রিয়, সেই সেই বন্তর 
সহিত আসক্তিই দুঃখের কারণ, অতএব যে অকিঞ্চন ব্যক্তি তাহা 
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জানেন, তিনিই অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন। নিরামিষ বলবান্‌ ফুরর- 
পক্ষী সামিষ দুর্বল পক্ষীকে বধ করিয়া তাহার সেই আমিষ গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে যদি তখন দেই আমিষ পরিত্যাগ 
করে. তাহা হইলেই সুখী হয়। 

হে উদ্ধব! শ্রদ্ধা পূর্বক যাহা আচরণ করিয়া মনুষ্য ছুক্জয় 
মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে, সেই মঙ্গলময় উপদেশে কর্ণপাত 
কর। আমাকে স্মরণ, আমাতে মন-মর্পণ, আমার ধশ্মে রতিমতি 
হইয়া আমার নিমিত্তে অল্পে অল্পে সকল কর্ই করিবে। পৃথক্‌ 
পৃপক্‌ হউক বা সকলে মিলিঘ্বাই হউক, নৃত্যগীতাঁদি বারা আমার 
নিথিত্ত যাবতীয় যাজ্রা-মহোৌহমবের অনুষ্ঠান কবিবে। নিশ্মলাশয় 
ব্যক্তি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে, বাহিরে ও আত্মাতে 
অনাবৃতরূপে ও আস্তারূপে আমাকে দর্শন করিবে। এই 
প্রকারে সমুদয় ভূত ও সকল জীব আমার ভাবে তদ্গত হইয়া 
কেবল জ্ঞানকে উপাসনা করিয়া সিদ্ধ হয়। ব্রাঙ্গণে, চাণ্ডালে, 
্রান্মণন্রব্যচৌরে, ত্রাহ্মণোন্দেশে দানকণ্তাতে, সূর্য্য, অগ্রিশ্ফ,লিঙ্গে, 
ক্রুরে ও অক্রুরে যে ৰ্যক্তি সমান দর্শন করেন, তিনিই জ্ঞানী। 
যিনি সর্ধজনে নিত্য নিত্য মদ্ভাব ভাবনা করেন, অচিরাৎ তাহার 
অহঙ্কারের সহিত স্পদ্ধী, অসুয়া প্রভৃতি সমূলে বিনষ্ট হয়। 

হে উদ্ধব! হে সথে! আমি এই যে সকল তব্বোপদেশ 
তোমার নিকট বর্ণনা! করিলাম, ইহাতে তোমার নকল ঘোঁহ 
বিগত হইল। যাহারা দাস্তিক, নাস্তিক, শঠ বা আমার কথাশ্রবণে 
ইচ্ছা করে না, তাদৃশ দুর্ধিনীত ব্যক্তিকে কদাচ এ উপদেশ প্রদান 
করিও না। যাহারা দোষহীন, ত্রাহ্মণভক্ত, আমার গ্রিগ্র, শুচি 
ও সাধু, তাহাদিগের নিকট কীন্তন করিবে; শুদ্র বা যে কোন 
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জাতীয় স্ত্রীলোক যর্দি আমার ভক্ত হয়, তবে তাহার নিকট 
কীর্তন করিতে কোন বাধা নাই। 

হে উদ্ধব ! তুমি এক্ষণে আমা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বদরিকা- 
শ্রমে আমার ধামে গমন কর। তথায় গিয়া আমার পাদরজে 
পবিত্রীকুত তীর্থজলে স্নান ও সেই জল স্পর্শ দ্বারা পবিত্র 
হও। তদ্রনন্তর সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া বন্ধল পরিধান পূর্বক 
বন্ফল ভোজন করত অলকনন্দ দর্শনে অশেষ পাপ হইতে 
মুক্ত হইবে। শীতোষ্ণদি দ্বন্দমাত্রে তিতিক্ষু, সুশীল, সংযতেন্দ্রিয 
ও শান্ত-সমাঁহিত হইয়া বুদ্ধিযোগে জ্ঞানবিজ্ঞানে তৎপর হও। 
আমা হইতে বিস্তারিতরূপে তুমি যাহা শিক্ষা করিলে, তদ্দিবনর 
চিন্তা করত বাক্য ও মন আমাতে সমর্পণ পূর্বক আমার ধশ্মে 
নিরত হও এবং ত্রিগুণীম্নক গতি অতিক্রম পূর্বক আমার 
পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ কর। 

উদ্ধব শীতোবক্াদিঘ্বন্বরহিত ও শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক এইরূপে অভি- 
হিত হইয়৷ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত তাহার পাদপদ্ধে মস্তক প্রদান 
পূর্বক গদগদচিত্তে গমনকালে অশ্রুকলায় অভিষিক্ত হইতে 
লাগিলেন। তখন উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের দুস্ত্যজ্য ন্বেহবিয়োগে কাতর 
হইয়া আতুরহদয়ে কোন প্রকারে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
না পারিলেও অগত্যা অতিষ্টে শ্রীকৃষ্ণের পাদদছয় মস্তকে গ্রহণ ও 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া বদরিকাশ্রমোদ্দেশে গমন করিলেন। 
অনন্তর তিনি শ্রীরুষ্ণকে' অন্তহ্বদয়ে স্থাপন করিয়া তপোনুষ্ঠান 
করত জগদ্দ্ধু কর্তৃক যথোপৰিষ্ট হরির গতিরূপ বিশাল বদরিকা শ্রমে 
ক্রমে কম গিয়া সমুপস্থিত হইলেন । 
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. যছুবংশ ধ্বংস। 


মহাভাগবত উদ্ধব বনে গমন করিলে পরম ভূতভীবন ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? যত 
শীদ্র পারি, যদুকুল নির্মূল করিয়া স্বধামে প্রস্থান করাই এখন 
আমার আশু কর্তব্য । বিশেষতঃ দ্বারকাপুরীতে নানারূপ ছুলক্ষণ 
পরিদৃষ্ট হইতেছে; এ সময়ে আর বিলম্ব করা কোন মতে 
যুক্তিসঙ্গত নহে। 

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সভাতলে যাঁদবগণকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে যাদবগণ! সংপ্রতি দ্বারকাতে 
কাঁলচিহ্ত্বর্ূপ নানাবিধ ঘোর মহোৎ্পাত সমুপস্থিত হইতে 
লাগিল) অতএব এখানে আর মুহূর্তমাত্রও আমাদিগের থাকা 
উচিত নহে। এক্ষণে ছ্ারাবতীস্থ স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধগণ 
শঙ্ঘোদ্ধারে গমন করুক এবং আমরা সকলে প্রভাসতীর্থে গমন 
করি। তথায় সরস্বতী নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া প্রবাহিত 
হইতেছেন। তথায় গমন পূর্বক সরম্বতীর পবিত্র নীরেঅবগাহন 
ও উপবাস করিয়া সমাহিতচিত্তে গন্ধপুষ্পাি দ্বারা দেবতাগণের 


১৭৬ শ্ীকষ্ণ-ঢরিত । 


অর্চনা করিব। আমরা কৃত্যস্বস্ত্যয়ন হইয়! গো, তৃমি, হিরণ্য, 
বাস, গজ, অশ্ব, রথ ও নিকেতন দ্বারা মহাভাগ ব্রাঙ্মণগণের পুজায় 
প্রবৃত্ত হইব। এই সকল শাস্তীয় বিধি যার পর নাই মঙ্গলক্গনক ও 
অরিষ্টনাশক। বিশেষত: দেবতা-ত্রাঙ্মণের পৃজা করিলে দেবলোক- 
গমনের পথ পরিফার হয়। 

মধুস্থদন্রে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যছুবৃদ্ষগণ তথাস্ত 
বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং নৌকারোহণ পূর্বক তীরে উত্তীর্ণ 
হইয়া রথযোগে প্রভাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত 
হইয়া যাদবগণ পরম] ভক্তিসহকারে ভগবান্‌ যছুদেব কর্তৃক আদিষ্ট 
শ্রেমঃসাধন কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর যাদবগণের দৈববিভ্রংশিত বুদ্ধি জন্মিল। মতিত্রষট 
হওয়াতে, তাহারা মরেয়মগ্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকষ্ের 
মায়ায় বিমোহিত হইয়া তীহারা! ক্রমে সুরাপানে এরপ মন্ত হইয়া 
উঠিলেন যে, ভীহাদিগের বুদ্ধি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া 
গেল; তীহারা পরস্পর আপনা আপনি মহা কলহ আরম করি- 
লেন। তাহারা ক্রমে ক্রমে অধীর হইয়া সেই ব্লোঁভূমিতে ধনু, 
অপি, ভল্প, গদা। তোমর, খষ্টি প্রভৃতি অন্তদ্ধার! পরস্পর ভুমুলধুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বনে হন্তী সকল পরম্পর দন্তদ্ধার! বুদ্ধ 
করিয়া পরম্পরকে হনন করে, তন্রপ সেই ছুশ্মদ যাদবগণ রথ, 
হস্তী, খর, উদ, গো। মহিষ, নর, অশ্বতর প্রভৃতি ও শর 
দ্বার পরস্পরকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে গ্রর্যন্ন 
ও শান্ব অক্তুর ও ভোজ, অনিরুদ্ধ ও সাতাকি, নুভদ্র ও সংগ্রাম- 
জিৎ এবং, নুমিত্র ও রথ ইহারা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধ 
আগমন করিলেন। সহম্রজিংং শতজজিৎ ও ভানু প্রভৃতি এবং 
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নিশঠ-উল্মু কাঁদি অন্য যে সকল লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন, 
তাহার! মুকুন্দ কর্তৃক বিমোহিত হইয়া! মদাদ্ধতা বশতঃ পরম্পর পর- 
স্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। দাশার্থ, ভোজ, অন্ধক, বুফি, 
সাত্বত,মধুইহারাও সৌহ্গ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর হনন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মৃঢবিগের মধ্যে পুত্র পিতার সহিত, ভ্রাতা 
ভ্রাতার সহিত, ভাগিনেয় মাতুলের সহিত, দৌহিত্র মাতামহের 
সহিত, ত্রাতুষ্পত্র পিতৃব্যের সহিত, যিজ্র মিত্রের সহিত, স্থহদ্‌ 
স্ুহদের সহিত এবং জ্ঞাতি জ্ঞাতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। 

এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে হইতে ক্রমশঃ শর সকল 
নিঃশেষিত হইল, ধনুসকল ভগ্র হইল ও শস্ত্রকল ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইল। তখন সকলে এরকাবৃক্ষ হস্তে গ্রহণ করিতে লাগিল। 
তাহারা দেই সকল বজ্ুকল্প লৌহদণ্ড এরকা! হস্তে গ্রহণ পূর্ববক 
শক্রু হনন করিতে আরম্ভ করিল এবং শ্রকুষ্ণ কর্তৃক নিবারিত 
হইয়াও মোহে তাহাকে ও বলরামকে শক্রবোধে প্রহার করিতে 
লাগিল । 

তখন কৃষ্ণ ও বলরাম ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বন্ধপরিকরে 
এরকা-হস্তে যুদ্ধে ভ্রমণ করত সকলকে বধ করিতে প্রবৃ্ত হই- 
লেন। যেমন বন্জাত অগ্নি দ্বার বন দগ্ধ হয়, তত্রুপ ব্রদ্ষশাপ- 
সংস্থষ্ট কৃষ্ণমায়! দ্বারা বিমোহিত যাদবগণের স্পর্ধা ও ক্রোধ এক- 
কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। 

এইরূপে সমূদায় খ্বীয় কুল নই হইলে পর শ্রীরুষ্ণ অবশেষে 
পৃথিবীর ভার নিঃশেষে অবতারিত হইয়াছে বলিয়া! স্বীকার 
করিলেন। টঁ 

অনন্তর রেবতীরমণ হলাযুধ ৰলরাম সমৃদ্রতীরে গিঘা! পরম- 
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পুরুবধণনলক্ষণ যোগমাধন পুরঃসর আত্মাতে আম্মার সংযোগ 
করত মন্বুলোক পরিত্যাগ করিলেন। ভগবান্‌ দেবকীনন্দন 
শ্ীকুষ্ণ বলরামের নির্যান অবলোকন করিয়া শোঁকে তুষ্ধীস্তাব 
অবলম্বন পূর্বক স্বীয় প্রভা দ্বারা ভ্রাজমান ঢতুভূর্জ ধারণ 
করত ধুমশূনা জলন্ত অগির ন্যায় দিকৃমকল তিমিরশূন্য করত 
পৃথিবীপৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। তাহার রূপ শ্রীবৎসচিহ্নিত, 
তণ্রন্থবর্ণ প্রত, ঘনশ্যাম, কৌধেয়-যুগ্ান্বরবিশিষ্ট, নুন্দর হাঁগ্তযুক্ত 
নীলঙ্ুন্তলভূধিতমুখ ও স্ুবিমল। তিনি কটিকুত্র, উপবীত, 
কিরীট, কটক. অঙ্গদ, হার, নূপুর ও কৌন্তভাদিতে বিরাজিত। 
তদীর মনোহর গলদেশে বনমালা দোছুল্যমান রহিয়াছে । তিনি 
দক্ষিণপাদোপরি বামপাদ সংস্থাপন পূর্বক সমাসীন রহিয়াছেন। 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে; মৎন্তের উদরমধ্যে ঘৃষ্ট মৃুষলাবশেষের 
ধে লৌহথণ্ড পাওয়া যাঁর, এক ব্যাধ তন্দবারা বাণের অগ্রভাগ 
নির্মাণ করিয়। রাখিয়াছিল। এব্যাধের নাম জর! । যে স্থানে 
ভগবান্‌ বাঁন্ুদেব সমাসীন আছেন, যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমিতে ত্রমিতে 
সেই ব্যাধ তাহার অনতিদুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে 
শ্রীকূঞ্ণের অক্রণবর্ণ পাদপদ্ম দর্শন করিয়! ব্যাধের ভ্রম জন্মিল, ভগ- 
বানের পাদপগ্নকে মৃগের মুখ বলিয়া! তাহার অনুমান হইল। সে মুগ 
আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ তীর হ্বারা' ভগবানের সেই পাদপন্ন 
বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। অনন্তর যখন নিকটবত্তী হইল, তখন 
যছুকুলধুরন্ধর কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া একেবারে বিশুষ্ষবদন ও 
বিহ্বল হইয়া পড়িল। হায়! আমি মহাপাপে নিমগ্ন হইলাম, 
এই ভাবিয়া ব্যাধ দ্রুতগতি মধুস্থদনের চরণতলে বিলুন্তিত হইয়৷ 
তাহার স্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইল। 
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হে ভগবন্! আপনাকে প্রণাষ করি। আপনি মন্থৃষ্যরূপী 
হইয়াও মানব নহেন; আপনি আগ্পুরুব, আপনি অখিল কার- 
ণের কারণ। প্রভো ! ধাহাঁর নাভিজাত অরিবিন্দকোঁধ হইতে 
ব্রহ্মা অবিভূর্ত হন, আপনিই সেই নারায়ণ। ভগবন্! ভূমি, 
জল, অগ্নি, বাযু' আকাশ, মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ব গ্রভৃতি পুরুষ, মন, 
ইন্দ্রিয়, সমস্ত ইন্ড্রিয়ের বিষয় এবং সর্ববদেবতা, ইহারা এবং যে 
সকল পদার্থ এই জগতের হেতু, তৎসমুদম্ম আপনার শ্রীমূর্তি হইতে 
উৎপন্ন । প্রভো ! মায়! প্রভৃতি এই সকল পদার্থ প্রত্যক্ষাদি 
দ্বারা দৃষ্ট হয়; অতএব ইহার! জড়ত্বের কাঁরণ, ইহারা আত্মরূপী 
আপনার স্বন্ধপ অবগত নহে। ভগবান্‌ ত্রদ্ধাও মায়ার গুণে 
আবৃত হওয়াতে আপনার গুণাতীত হ্বরূপ জানিতে পায়েন না; 
ইহাতে অন্য জীৰ কি প্রকারে জানিবে? পরস্ত আপনি যদিও 
কাহারও সাক্ষাৎ গোচর নহেন, তথাচঃ যে কোন পথ অবলম্বন 
করিয়া ভজন! করিলে উপাঁসকদিগের গম্য হইয়া থাকেন; অতএব 
হৈরণ্যগর্ভাদি সাধু যোৌগিগণ আপনারই উপাসনা করিয়া থাঁকেন। 
কোন ব্যক্তি বেদ ও বিছা ছার! আপনার আরাধনা! করেন; 
কর্ম্মযোগী দ্বিজগণও, ধীহাদের বন্তরহস্তাদি নানা রূপ, সেই সকল 
ইন্দ্রীদি দেবতার নাম দ্বার! বিস্তীর্ণ যজ্তকরণক আপনারই অর্চনা 
করিয়া থাকেন। যে সকল জ্ঞানী অখিল কম্মসন্গ্যাস করিয়া 
উপশম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারাও জ্ঞানযজ্ঞ ছারা জ্ঞানরূপেই 
আপনারই আরাধনা করেন। ব্রহ্মন! অন্তান্য যে সকল ব্যক্তি 
বৈষ্ুবশৈবাদি দীক্ষায় দীক্ষিত, তাহার আপনার স্বরূপ আত্মার 
চিন্তা করত আপনার কথিত পঞ্চরাত্রাদিবিধান ছারা বাসুদেবাদি" 
ভেদে বছুমূর্তি এবং নারায়ণরূপে এক মূর্তি যে আপনি, আপনারই 
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অচ্চনা করেন। অপর ব্যক্তিরা শিবোক্ত যে মার্গ, যাহ শৈবপাশু- 
পতাদিভেদ্দে বহুধা বিভিন্ন, তদ্বারা শিববূপী আপনারাই উপা- 
সনা করেন। হে প্রভে!! আপনি সর্ধদেবময়, এহেতু যাহারা 
বিবিধ ক্ষুদ্রদেবতাঁভক্ত, তাহারা যদ্দিও পরম্পর দেবতাঁধিক্ষেপ 
করাতে ব্যাকুলচিত্ত ও বিভিন্নবুদ্ধি, তথাপি সকলে আপনারই 
পৃজ্জা করে; সুতরাং সকল পথই আপনাতে পর্য্যবসিত। যেমন 
নদসকল পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ-দেহ ও 
বহুল্লোতা হয়, কিন্তু শেষে সকল দিক্‌ হইতে সাগরেই আসিয়া 
প্রবেশ করে,তদ্বৎং তত্তৎদেবতাদিগের পথ. সকলই অস্তে আপনাতেই 
প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । প্রভো ! আপনার শক্তি যে প্রকৃতি, 
তাহা সত্ব, রঃ ও তমঃ এই তিন গুণ; অতএব ব্রহ্ষা্দি স্থাবর 
পর্য্যস্ত জীব সকল উপাঁধিলয়ে সেই সকল গুণে প্রবিষ্ট হয়, পরে 
সেই গুণ-সকল প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি আপনা প্রবেশ করে। 
অতএব উপার্ধিবিলয়ে সকলেই আপনাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। 
পরস্ত আপনি অবিলুপ্তবুদ্ধি কারণ, আপনি সকলের আত্মা 
এবং সর্ববুদ্ধির সাক্ষী, আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো ! দেব, 
তির্য্যক্‌ প্রভৃতি যাহার! শরীরাভিমানী, তাহাদের মধ্যে আপনার 
অবিদ্যাকৃত এই গুণপ্রবাঁহ প্রবৃত্ত আছে; অতএব সে সকল হইতে 
আপনার স্ুমহৎ গ্রভেদ। 

তগবন্‌! অগ্রি আপনার মুখ, এই পৃথিবী আপনার চরণ, 
সূর্য্য আপনার চক্ষু, আকাশ আপনার নাভি, দিক সকল আপনার 
শ্রবণেন্্িয়, স্বর্গ আপনার মস্তক, দেবেন্দ্রগণ আপনার বাহু, সাগর 
সকল আপনার কুক্ষি, বাঁয়ু আপনার প্রাণ ও বল, বৃক্ষ ও ওষধি 
সকল আপনাব কেশ, পর্বত সফল আপনার অস্থি ও নখ, রাত্রি 
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ও দিন আপনার নিমেষ, প্রজাপতি আপনার মেঢ, এবং বৃষ্টি 
আপনার বীধ্যরূপে কল্লিত হয়। হে অব্যাত্মন! আপনি 
বৃত্তিহীন, তথাপি আঁপনাতেই বহুজীবসস্কুল পালকসহিত এই 
সকল লোঁক সঞ্চারিত হইতেছে । যেমন জলবাসী হুক্ষপ্রাণীর 
অগুরাশি জলে এবং মশকগণ উড়ুম্বরমধ্যস্থ কেশরে থাঁকিরা 
পরস্পর বার্তীনভিজ্ঞ হইয়া সঞ্চরণ করে, সেইরূপ অনন্ত ব্রন্ষাণ্ড- 
সকল আপনাতে সঞ্চরণ করিতেছে । ভগবন্‌! আপনার স্বরূপ 
এইরূপ ছুবরগাঁহ বলিয়াই সাধুগণ আপনার অবতারকথামৃত 
সেবন করিয়া থাঁকেন। আপনি ক্রীড়নার্থ যে যে রূপ ধারণ 
করেন, সাধুগণ তন্বারা শোঁক বিসর্জন পূর্বক হর্ষে আপনার 
যশোঁগান করিয়া থাকেন। আপনি প্রলয়পয়োধিবিহারী, কারণ, 
আপনি মংস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার করি। 
আপনি মধুকৈটভ নামক অস্রদ্বয়ের হস্ত! হয় গ্রীবরূপী, আপ- 
নাকে নমস্কার। আপনি কৃর্মরূপী হইয়া! মন্দরগিরি ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, আপনাকে নমস্কার । আপনি ধরণীর উদ্ধার করিয়! 
বিহারার্থ বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার। 
আপনি অদ্ভুত নরহরিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার 
করি। আপনি বামনাবতাঁর গ্রহণ করিয়া ত্রিভুবন আক্রমণ 
করেন, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনিই রাবণের 
অন্তকারী রাঁমরূপধারী, আপনাকে নমস্কার করি। হে 
দেব! আপনি পরশুরাম-অবতার হইয়া দৃপ্ত ক্ষত্রিয়রূপ বন 
ছেদন করেন, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনি বাস্থদেব, 
সন্র্ষণ, প্রত্যুয় ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্হবূপে অবতীর্ণ, আস্মশাকে 


নমস্কবার। আপনি সাত্বতদিগের পতি, আপনাকে নমস্কার 
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করি। আপনি ধত্যদানবমোহনকারী, শুদ্ববুদ্ধি, আপনাকে 
নমস্কার। ভগবন্! আপনি কক্কিবপ ধারণ করিয়! শ্রেচ্ছপ্রায় 
ক্ষত্রিয়ফুল বিনাশ করেন, আঁমি আপনার পাদপদ্নে প্রণত হই । 

ব্যাধ এইরূপে স্তবতিবাদ করিয়া ক্ৃতাগ্জলিপুটে সাশ্রনয়নে 
পুনরায় কহিল, হে মধুক্থদান ! আমি না জানিয়া এই পাপ 
করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ধাহাকে ম্মরণ করিলে 
অজ্ানান্বকার বিনষ্ট হয়, তুমিই সেই বিষণ; তোমার প্রতি 
যার পর নাই অসাধু ব্যবহার করিয়াছি। হে গ্রভো বৈকুনাথ! 
আমাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, আমি মহাঁপাপী লুবধক, যাহাতে 
আর আমাকে এরূপ ক্রুরকর্শে লিপ হইতে না হয়, তাহার 
উপায়বিধান কর। বিরিঞ্চি ও বাঁকৃপতিরদ্রা্দি দেবগণও যখন 
তোমার মায়া দ্বারা বিহতদৃষ্টি হইয়া! তোমার মায়ারচনা জানিতে 
পাঁরেন না, তখন আমি নরাধম তাহা কিরূপে জানিব এবং 
কিরূপেই বা তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইব ? 

ব্যাধের এইরূপ কাঁতিরোক্তি অবণ করিয়া ভগবান্‌ হৃধীকেশ 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, জরে! তুমি ভীত হইও না, 
গত্রোখাঁন কর, এ সমস্তই আমার মায়ারুত, তুমি আমা কর্তৃক 
অন্থজ্ঞাত হইয! স্ুকৃতীজনের গন্তব্যস্থান স্বর্গে গমন কর। 

তগবান্‌ ইচ্ছামরবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট 
হইয়া লুব্ধক তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণামান্তে বিমা- 
নারোহণে সুরধামে প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে দারুকনাম 
জনার্দনের সারথি তৎপদবীপ্রার্থনায় তাহাকে অন্বেষণ করিতে 
করিন্ে তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইল; দেখিল, ভগবান্‌ অশ্বথ- 
মূলে সদাসীন রহিয়াছেন; তদীয় যাবতীয় অস্ত্াদিও নিকটে 
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বিছ্যমান। দারুক প্রভূকে দর্শনমাত্র বাপপূর্ণলোচনে রথ হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া! ভক্তিগদগদভাবে কষে পাদপন্মে নিপতিত হইল 
এবং কহিল, প্রভো ! তোমার এই চরণ দর্শন করিতে করিতে 
উহার প্রভায় আমার চক্ষু বিনষ্ট ও অন্গকারাবৃত হইল, এখন 
আমি অন্ধকাররজনীতে সাগরগর্ভে প্র নৌকারোহীর ন্যায় 
কোন দিক্‌ দেখিতে পাইতেছি না, আমার হাদয়ে শস্তিলাভও 
হইতেছে না। 

সারথি এইরূপ বলিতেছে, এমত সময়ে গন্ড়লাগ্ছন রথ 
অশ্বধবজপতাঁকা সহিত স্বয়ং নভোমার্গে সমুখিত হইল, বিষ্ণুর 
অন্ত্রসকলও সেই রথের পশ্চাৎ সমুখাঁন করিল। তত্দ্শনে দারুক 
সারথি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া শ্রীক্কষ্ণের দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক 
অবিরল অশ্রধারা বর্ষণ করিতে আরস্ত করিল। 

তদ্দর্শনে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চ কহিলেন, সারথি! আমার বাক্য 
শ্রবণ কর। দুঃখিত হইও না, আমার প্রতি অটলা ভক্তি রাখিয়া 
কিছুদিন মর্ত্যলোৌকে অবস্থিতি কর, অধিক দিন থাকিতে হইবে 
না। সম্মথে ঘোররূপী নিষ্ঠর কলি আগতপ্রায়। এ যুগে 
তমোগুণ দ্বারা লোকে মীয়্া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, 
শোক, মোহ, ভয় ও দারিদ্র্য প্রভৃতি বিষয়ে অনুরক্ত হইবে। 
কলিতে লোক সকল ক্ষুদ্রদর্শী, অল্পতাগ্য, বনহুভোজী, ধনহীন ও 
কামী হইবে এবং স্ত্রীসকল স্ষেচ্ছাচারিণী অসতী হইয়া উঠিবে; 
জনপদসকল দন্যুসমূহ. দ্বারা আক্রান্ত হইবে এবং বেদ সকল 
পণ্ডিতলোক দ্বারা দূষিত হইবে। রাজারা গ্রজাভক্ষক হইবে, আর 
্রান্মণেরা শিক্সোদরপরায়ণ হইয়া উঠিবে। ব্রদ্ধচারী সকল ব্রতহীন 
ও অশুচি হইবে, কুটুম্বী গৃহস্থ সকল ভিক্ষাপরায়ণ হইবে, তপস্থী 
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সকল বন ত্যাগ করিয়া গৃহে বাস করিবে এবং যতিরা অত্যান্ত 
লোলুপ হইয়া উঠিবে। কলির লোক সকল হ্বন্বকায় অথচ 
বহুভোজী, বহ-অপত্যবান, নিলজ্জ, সদা কটুভাষী এবং চৌর 
ও মায়াবিবয়ে অত্যন্ত সাহসী হইবে। এর কাঁলে ধনহীন প্রবঞ্চক 
বণিক সকল ক্রয়বিক্রয়ার্দি, ব্যবহার করিবে আর সাধারণ আপদ্‌ 
ভিন্ন অন্তসময়েও লোকে দ্বণিত ব্যবহাঁরকেও বনু করিয়া মাঁনিবে ! 
ভৃত্যেরা অখিলগুণসম্পন্ন প্রহ্বকে নিধন দেখিলেই পরিত্যাগ 
করিবে ও প্রভুরাও কুলপরম্পরাগত ভূত্যকে বিপন্ন দেখিয়ী ত্যাগ 
করিবে । এই কাঁলে গাভী প্রাচীন ও দুপ্ধশূন্ঠ হইলে আঁর তাহার 
প্রতি আদর থাকিবে না । পিতা, ভ্রাতা, সুহ্বৎ ও জ্ঞাতিগণকে 
পরিত্যাগ করিয়া কেৰল স্ুরতকার্যে লোকের সৌহ্ৃপ্ভ থাকিবে 
এবং ননন্দাদি ও শ্যালাঁদির সহিত মন্ত্রণা করিবে। তপোবেশো- 
পজীবী শূদ্রেরা প্রতিগ্রহ করিবে এবং অধর্থানুষ্টারী লোকেরা 
উত্কৃষ্ট আসনে আরোহণ করিয়া ধর্মকথা কহিবে। মধ্যে মধ্যে 
'ছুর্তিক্গপীড়িত হইয়া লোক সকল সর্বদা উদ্িগ্রমনা হইৰে এবং 
ভূতল নিরন্ন হইলে অনাবৃষ্টিভষ্ে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। কলির 
প্রজারা বসন, অন্ন, জল, শধ্যা, সদ্যবহার, স্নান ও অলঙ্কারাদির 
অভাবে অতি কুৎসিত ও দেখিতে পিশাচের ন্তাঁয় আকার হইকে। 
কলিতে এক কপর্দকের নিমিত্ত বিরোধ করিয়া! সৌহ্ৃস্ভ পরিত্যাগ 
করিবে, স্বীয় প্রাণ বিনাশ করিবে, স্বজনগণকে হনন করিষে, 
বৃদ্ধ পিতামাতাঁকে রক্ষা করিবে না, শিক্সোদরপরায়ণ হইয়া পুক্- 
গণকে ও কুলজা ভার্্যাগণকেও পরিত্যাগ করিবে । কলির লোক 
সকল প্রাষগ্ুগণের বিচারে হতবুদ্ধি হইয়া জগতের পরম গুহা 
ব্িলৌকনাথ যে আদি, আমার পুজায় সর্বদা হতাদর হইকে। 


উনচত্বারিংশ অধ্যায় । ১৮৫ 


ভ্রিয়মাণ আতুর ব্যক্তি শয্যায় পতিত হইয়া ইন্দ্িয়গণের অবশতা 
জন্ শখলিতবাক্যে আমার নাম গ্রহণ করিলে অবহেলে কর্দবন্ধন 
ছেদন করিয়৷ উত্তম! গতি লাভ করিতে পারে; কিন্তু কলির 
লোকেরা মোছপ]শে বদ্ধ হইয়া ভ্রমেও আমার নাম গ্রহণ করিবে 
না। সারথে! আমাকে অন্তুঃকরণে আরোপিত করিতে পারিলে 
কলিকৃত সমুদয় দোষ আশু বিনষ্ট হইয়া যায়) আমি হ্াদয়স্থ, 
শ্রুত, কীর্তিত, ধ্যাত, পুজিত বা আদৃত হইলে অধুতজন্মের 
অশুভ দূরীকৃত হইয়া যাঁয়। যেমন অগ্নি সুবর্ণের অন্যধাতু-সংশ্লেষ- 
জনিত দুর্ববর্ণ বিনাশ করে, তদ্রপ আমি যোগিদিগের হৃদয়স্থ হইয়া 
সমুদায় অশুভ নষ্ট করিয়া দিই। আমি হায়স্থ হইলে অন্তরাস্থা 
যেমন শুদ্ধি লাভ করে, তদ্রপ বিদ্যা, তগ্ন্তা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, 
তীর্ঘসেবা, ব্রত, দাঁন, জপ প্রভৃতি কোন কর্মদ্বারা আত্মার শুদ্ধি 
হয় না। অতএব নর্বপ্রযত্বে তুমি অবহিত হইয়া আমাকে 
হৃদয়স্থ কর, তাহা হইলেই উত্তরকাঁলে পরম! গতি প্রাপ্ত হইবে। 
যে ব্যক্তি অস্তিমে আমাকে ধ্যান করে, আমি তাহাকে সর্বথা 
আত্মভাব প্রদান করিয়া থাকি। ূ 
সারথে! আরও একটা কথা বলি, কলিতে যতই কেন দৌঁষ 
থাকুক্‌ নাঁ, এ যুগের একটা মহদৃগুণ বিদ্যমান আছে। এই কালে 
যেব্যক্তি তদ্গতচিত্তে আমার নাম কীর্তন করে, সে নরাধম 
হইলেও অথিল বন্ধন মোচন পূর্ব্বক পরম! গতি প্রাপ্ত হয়। সত্য- 
যুগে বিষুর ধ্যান করিলে মুক্ত হওয়া যায়, ভ্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলে 
মুক্ত হইতে পারে, দ্বাপরে বিষুসেবায় মুক্তিলাভ হয়; কিন্ত 
কলিযুগে কেবলমাত্র আমাতে চিত্তনিবেশ পূর্বক আমান্ন নাম- 
সংকীর্ভন করিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পাঁরে। অতএব 


২৮৬ জীক্জ-চরিত | 


সারথে! তোমাকে আর অধিক কি বলিব, তুমি নিরস্তর হৃদয়ে 
আমাকে ধারণ কর, চিত্ত সর্বদা সর্ধথা আমাতে নিবেশিত 
রাখিবে, যাঁবং জীবিত থাক, সকলকেই আমার নামসংকীর্তনে 
উপদেশ দিবে, তাহা হইলেই চরমে পরমা গতি লাভ করিবে 
সন্দেহ নাই। সারথে! এক্ষণে আমার আদেশে তুমি আশ 
'ধবারকায় গমন কর। তথায় বন্ধুবান্ধবগণের নিকট উপস্থিত 
হইয়। যদুকুলনিধনবার্তা, বলদেবের নির্যান এবং আমার এই 
দশীর কথা নিবেদন করিও। আমার আদেশে তাহাদিগকে 
বলিও, তাহারা যেন সবান্ধবে আর কদাচ দ্বারকায় অবস্থানি না 
করেন; আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত এই যদুপুরী সাগরে পরিপ্লাবিত 
হইবে। সকলে স্থীয়ঞ্লীয় পরিবারবর্গকে ও মদীয় জনকজনীকে 
লইয়া যেন্ন অর্জুনরক্ষিত ইন্প্রস্থে গমন করেন। তুমিও ধন্্ানু- 
ঠান পূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইরা এই সমুদয় সংসার আমার মায়ারচিত 
জানিয়া শর্মতা অবলম্বন কর। 

ভগবান্‌ শ্রীুষ্ণ এইরূপ আদেশ করিলে দাকক সারথি 
তাহাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত তদীয় পাদপপ্ল 
মন্তকে ধারণ করিয়া সাশ্তলোচনে দ্বারকাবতীর অভিমুখে যাজ 
করিল। 








চত্বারিংশ অধ্যায় । 


চাটি 


প্রভামে দেবতা, খষিবৃন্দ প্রভৃতির আগমন, 
দেবাংশজাত যছুবংশীয়গণের পুনর্ববার দেবভাব- 
প্রাপ্তি, শ্রীকষ্চের সশপীরে প্রয়াণ এবং 
বহথদেবাদির অনুগমন । 


এদিকে কমলযোনি ব্রন্ধা, ভবানীসহ ভব, মহেন্দ্র প্রভৃতি 
দেবতারা ও খধিবৃন্দ প্রভাসতীরে সমুপস্থিত হইলেন; পিতৃগণ, 
সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব, বিগ্ভাধর, মহোরগগণ, চারণ, ধক্ষ, রাক্ষসগণ, কিন্নর, 
অগ্সরোগণ ইহারা সকলেও ভগবানের নির্যানদর্শনার্থ উৎসুক 
হইয়! শ্রীরুষ্ণের জন্মকর্ম্ম গাঁন ও পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে পরম। 
ভক্তিসহকারে বিমান দ্বারা নভোমগ্ল পরিব্যাপ্ত করিলেন। 
তখন প্রভু ভগবান্‌ ব্রন্মাকে ও আপনার বিভৃতিসকলকে নিরী- 
ক্ষণ করিয়া পরমাআ্সীতে জীবাত্মার সংযোগ করত পদ্মনেত্র নিমীলন 
করিলেন এবং আগ্নেয়যোৌগবলে লোকাভিরাম স্বীয় তু দগ্ধ না 
করিয়াই সশরীরে সুমঙ্গলধামে প্রয়াণ করিলেন। তখন সুরপুরে 
ছুন্দুভিবিনি ও আকাশ হইতে অবিরল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল 


১৮৮, স্ীকষচরিত- 


এবং পৃথিবী হইতে সত্য, ধর্ম, ধৃতি, কীর্তি ও শোভ! উখান 
করিয়া শ্রীকফ্চের অন্ুগমন করিল । | ৃ 

অবিজ্ঞাতগতি শ্রীরুষের স্বীয় ধামে গ্রবেশকালে বঙ্গার্দি 
দেবভাগণের মধো কেহ কেহ তীহাকে দেখিতে পাইলেন? কেহ 
কেহবা না দেখিয়৷ বিন্বয়াপর্ন হইলেন । যেমন আকাঁশে মেঘ- 
মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়! বিছ্যতের গমনকাঁলে মন্ত্যলোকে তাহার 
গতি দেখিতে পাওয়া! যায় না, তঞ্জপ শ্রীক্ণের গতিও দেবতার! 
দেখিতে পাইলেন না। পরে ব্রন্গরুদ্রাদি দেবতাগণ শ্রীকণের 
যোগগতি অবধারপ করিয়৷ সবিশ্বয়চিত্তে তীহ্ার প্রশংসা করত, 
স্বীয় স্বীয় লোকে গমন করিলেন! | 

অহো! পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যে যাদবকূলে যে আত্মা-. 
বি9রাব ও তিরোভাব চেষ্টা, উহা! কেবল নটের শ্ঠায় মায়াবিডম্বন' 
মাত্র। তিনি স্বয়ং এই জগত স্থষ্টি করত তাহাতে অনুপ্রবেশ 
পূর্ববক ত্সস্তে বিক্রিয়া হবার! তাহার সংহার করিয়া পরে উপরত, 
হ্বীয় মহিমাতে অবস্থিতি করিলেন। ধিনি যমলোকে নীত 
গুরুপুত্রকে মব্ত্যশরীরেই আনয়ন করিয়1 দিয়াছিলেন, যে শরণা- 
গতরক্ষক ভগবান্‌ বাণসংগ্রামে অন্তকের অন্তক রুদ্রকেও জয় 
করিয়াছিলেন, তিনি যে ব্যাধকর্তৃক বিদ্ধ স্বীয় শরীরকে রক্ষা 
করিতে পারেন নাই, ইহা অসম্ভব। যেহেতু, তিনি অশেষ 
শক্তি ধারণ করেন, অতএব তিনিই জগতের উৎপত্তি-স্থিতিবিনা- 
শের একমাত্র হেতু ; তথাপি যহকুল সংহার করিয়া স্বীয় শরীরকে 
অবশেধিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না; কিন্তু মর্ত্যশরীর দ্বারাই 
যে স্বস্থগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রদর্শন করিলেন । | 

এদিকে সারথি দ্বারকায় আগমন পূর্বক ক্কষ্ণশৌকে বিহ্বল, 


চত্বারিংশ অধ্যায়। ১৮৯ 


হইয়া বন্থুদেব ও উগ্রসেনের পদতলে প্রণিপাত পূর্বক অশ্রজলে 
পরিপূর্ণ হইল এৰং বৃষ্রিবংবীয় মহাপুরুষদিগের নিধনবার্তা 
অবগত করাইল। এই সকল বৃস্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই 
উদ্িপরন্বয়ে শোকে যুচ্ছিত ও কৃষ্বিরহে ব্যাকুল হইয়া প্রভাঁস 
তীর্থের দিকে ধাবমান হইল; শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতিগণ মুখে করাঘাত 
করত হতচেতন হইয়া ধরাশয্যা আশ্রয় করিলেন। দেবকী, 
রোহিণী, বস্থদেব ইর্মীরা স্বীয় পুক্রদ্বয় রামকৃষণকে দেখিতে না 
পাইয়া শোকে প্রগীড়িত হইয়া পড়িলেন; তাহাদের স্থৃতিত্রংশ 
/ও মতিভ্রম জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের পত্ীগণ ভগবদ্ধিরহে 
আতুর হইয়া অগ্রিপ্রবেশ করিতে আরস্ত করিলেন; বন্থদেব, 
১ বনুদেবপতথীগণ, তদীয় পুক্রবধূগণ, প্র্ায়াদি, তদীয় ভার্য্যাগণ 
“এবং কুক্সিণ্যাদি সকলেই তদগতাত্তঃকরণ হইয়া অগ্রিগ্রবেশ 
পূর্বক নরদেহ ত্যাগ করত পূর্বববৎ দেবভাবপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব ধামে 
প্রস্থান করিলেন। 
এদিকে পাওুনন্দন অর্জুনও তৎ্কালে দ্বারকায় সমূপস্থিত 
ছিলেন; তিনি প্রিয়সথা শ্রীকৃষ্ণবিরহে আতুর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
“চরিত্র গান করত আপনাকে সান্বনা করিলেন। পর্ধে তিনি 
' যথাবিধি আনুপূর্ত্বিকরূপে নইগোত্র হতবন্ধুদিগের পরিলৌকিকী 
ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। 
দেখিতে দেখিতে সমুদ্র ক্ষণকাঁলের মধ্যেই হরিপরিত্যক্ত 
্বারকাধাম জলম্বারা প্লাঁবিত' করিয়া ফেলিল, কেবল শ্রীষপ্তগবানের 
নিজ আলয় অব্যাহত রহিল। সেই আলয়ে ভগবান্‌ মধুন্দন 
নিত্য সন্নিহিত আছেন এবং তাহাকে স্মরণ করিলে অন্তুভ নাশ 
ঠঞুয় ও সর্বপ্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে। অবশেষে অঙ্ন 





১৯৩ ূ ভ্রীকৃ্*-চরিত। 


টিউডিটিরিনিটিভিতি টিভি টিটি রও 
হতশেষ স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে লইয়া ইন্্রপ্রস্থে স্থাপনপূর্বক 
তথার বজ্জকে রাঁজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে তত্রত্য 
বৃদ্ধগণ অক্ডুনের মুখে নুহৃৎনিধনবার্তী শ্রবণ করিয়া বজ্রকে 
বংশধররূপে স্থাপনপূর্ব্বক মহা প্রস্থানে গমন করিলেন। 

অহো!. যিনি যুগে যুগে শিষ্টের পালন ও ছুষ্টের দমনার্থ মর্ত্য- 
লোকে আবিভূতি হন, ধর্থসংস্থাপনই ধাহাঁর অবতারের একমাত্র 
মূল উদ্দেস্ত, সেই মায়াৰিগ্রহধারী 'লোকরক্ষরু ভগবান্‌ ইহ্সংসার 
ছইতে মানব-নয়নের অদৃষ্ত হইলেন। তিনি আর চক্ষুর গোচরে 
নাই বটে, কিন্তু সাধুগণের হৃদয়ে তাহার পবিভ্র মৃত্তি অস্কিত 
রহিয়াছে, ভাগবতবুন্দ মানসচক্ষে নিরন্তর তাহার হদয়মোহন 
কমনীয় মৃষ্ঠি নিরীক্ষণ করিয়া আত্মাকে কৃতার্শন্ত জ্ঞান করিতে- 
ছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সেই মঙ্গলমন্ষের 
মঙ্গলপদে যেন আমাদের, চিরদিন অটলা রতিমতি বিদ্যমান 
থাকে। 


সম্পূর্ণ । 


শ্লীচৈতন্ধ এজেন্দী। 





দীটৈকত্তন্ত্য চ্ল্ব্লিক্ত 

%মহা প্রন শ্রীগৌরাজের লীলাখেলার কথা কি আর বাঙ্গালীর 
ঘরে বুঝাইয়া দিতে হইবে? ইহাতে শ্রীচেতন্কদেবের আদি, মধ্য, 
অন্য, সমস্ত লীলাই সুচারুভাষায় বর্ণিত আছে। বিশেদত: 
যবনদিগের দৌন্গু প্রতাপের সনক় হবিদাঁস যবন হইয়া কিক্ধপে 
মহাভাগবত হইয়া উঠেন, দুরাচারী পাপাঘ্বা জগাই মাধাই ঘোর- 
তগ্ন পাপপন্কে লিপ্ত থাকিয়া কিরূপে গৌরাঙ্গের প্রসাদে মুক্তিলাভ 
করে, উলঙ্গ সন্নালী, অবধূত নিত্যানন্দ চৈতন্য প্রেমে মুগ্ধ হইয়া 
কিরূপে পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হন, রাজা প্রতাপাদিতা রাজ- 
সিংহাগ্ন পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গৌরাঙ্গের কপাকণার ভিখারী 
হন প্রভৃতি অবগত হইবার জন্য কাহার হৃদয় না বাগ্র হইয়। উঠে। 
পাঠক । একবার এই শ্াচৈতন্ত চরিত পঠ করুন--গ্রগৌবাঙ্গের 
অনন্ধ প্রেষরাশির মধ্যে অপৃৰ্ব শান্তির ছায়া দেখিস সংসারের 
শোকতাপ ভূলিরা বিমল আনন্দসাগরে ভাসমান হইবেন । মুল্য 
॥* আনা স্থালে ।০ চারি আনা, মাশুল ৮* আনা। 


ভ্বদুকতিল্য চল্লিভ্ড £ 

এই পুস্তকে বুদ্ধদেবের অলৌকিক লন্মনুত্বাস্ত, তাহার বাল্য 
বিবরণ, বিবাহ, বৈরাগ্যভাব, গৃহত্যাগ, দৃষ্ষর সাধন! অপূর্বব সির্ধি- 
লাভ, জগতে নূতন ধর্মের মহিমা প্রচার, ধন্মস্কাপনা, শিবাসং গ্রহ, 
নির্বা। মুক্তি প্রভৃতি বর্ণিত মাছে। বিশেষতঃ রাজকলে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া শাক্যসিংহ রাজান্শৈর্যা, প্রাণপ্রিয়তমা ভাষ্যা, হদর়ের 
ধন শিশুসন্তান-_নমস্তই তচ্ড করিয়া ভিখারীর বেশে বনে বনে 
ঘুরিরা অসাধ্য সাধনায় কিরূপে বুদ্ধলাভ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠায় সক্ষম 
হইয়াছিলেন, তাহার জলস্ত জীবন্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া! সকলেই মুগ্ধ 
হইবেন" মুল্য ॥০ স্থলে অদ্ধ মূল্য ।« আনা, মাশুল %* আল'। 


উপ্ট[ডিঙ্গি মেন রোড, পোঃ বাগবাঙ্গার, কলিকাতা । 


